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নিবেদন 


১৮৯৫ গ্রীষটানধে স্বামী বিবেকানদ আমেরিকায় ক্রমাগত 
বক্তৃতার পর বক্তৃতী-দানে ক্লান্ত হয়! কয়েক সপ্তাহের জন্ত নিউ- 
ইয়র্ক হইতে কিয় রবন্তী সহবীপোদ্তান (15009800 [8800 
82) নামক স্থানে নির্জনবাস করেন। কয়েকজন আমেরিকা- 
বাসী তাহার উপদেশে এতদূর আক্ষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহারা! ধ 
সুযোগে সদাদর্বদা তাহার মিকট বাস করিয়া বিশেষভাবে লান- 
ভক্জন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজি তথায় প্রতিদিন 
গ্রাতে যে মকল উপদেশ দিতেন, তাহার কিছু কিছু তাহার জনৈক 
শিম্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেইগুলি একত্র সংগৃহীত 
হইয়া ১৯০৮ থ্ীষ্টাবে মাদ্রাজ রামকৃঞ্চ মঠ হইতে 10801760 
[818 নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তকথানি উহারই 
বঙ্গানুবাদ । 

ইতি অনথবাদকন্ত 
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১৮৯৩ হরী্াবের শ্রীঘ়কালে এক তরণবযস্ ছিদু স্াসী ভানু 
তারে পদার্পণ করিলেন । তিনি চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় যোগদান 
করিবার জন যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মর্কজজনপরিচিত 
ধরমসংঘের নিয়োগগ্রাপ্ন গ্রতিনিধিরপে নছে। কেহ তাকে 
চিনিত না, এবং তাহার নিজের সাংসারিক জ্ঞানও অন্ন ছিল; 
তথাপি মান্রীজের কয়েকজন উংলাহী যুবক তাহাকেই এই মহ 
কার্ধোর জন্ট মনোনীত করিয়াছিল; কারণ, তাহাদের পরব বিশ্বাস 
ছিল বে, অন্ত যে কোন বাক্তি অপেক্ষা তিনিই ভারতের প্রা 
ধর্ধের ঘোগাতর প্রতিনিধি হইতে পারিবেন এবং এই বিশ্বাসের 
বশবর্তী ইইস্া তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহার পাখেয় 
সংগ্রহ করিয়াছিল। এই অর্থ এবং ছুই একজন দেশীয় নরপতি 
যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহাই সন্থ করিয়া তরুণ মন্যাসী-- 
তদানীন্তন অপরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ--এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
করিতে প্রৃতত হইলেন। 

. এপ একটি মহান্‌ উদেষ্ লইয়া যাত্রা করিতে তাহাকে 
বিপুল সাহস অবর্ন করিতে হইয়াছিল। ভারতের পুণাতূমি 
পরিত্যাগ করিয়া বিদেশযাত্রা করা হিন্দুর নিকট কত গুরুতর 
ব্যাপার তাছা পাণ্চাত্যবাদী আমাদের ধারণাভীত। যাসীদিগের 


কি 
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ন্বন্ধে একথা বিশেষ করিয়া খাটে) কারখ, জীবনের ব্যবহারিক জড়- 
প্রধান অংশের সহিত তাহাদের সমগ্র শিক্ষাদীক্ষার কোনই মম্পর্ক 
নাই। টাকা-কড়ি লইয়া নাড়াচাড়া করার, অথবা! নিজের পায়ে 
ভিন্ন অপর কোন উপায়ে ভ্রমণ করার'অত্যাস নাঁ থাকায় স্বামীজি 
এই ুগদীর্ঘ পথের প্রত্যেক অংশে প্রতারিত হন এবং লোকে তাহার 
অর্থ অপহরণ করে। অবশেষে যখন তিনি চিকাগো পৌছিলেন, : 
তখন প্রায় কপর্দকশূন্ঠ। তিনি সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র আনেন : 
নাই, এবং এই বিরাট নগরীতে কাহাকেও চিনিতেন নাফ এই 
দ্ধপে শ্বদেশ হইতে সহত্র সহত্র কোশ ব্যবধানে অপরিচিতগণের . 
মধ্যে একাকী বাদ কর! একজন দৃঁচেতা! ব্যক্তিরও হৃদয়ে ভীতির 
সঞ্চার করে) কিন্তু স্বামীজি এ সমস্ত ভগবানের হাতে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন ) তাহার দৃঢ়বিশ্বাম ছিল যে ভগবানের কৃপা তাহাকে 
মতত রক্ষা করিবেই করিবে। 

প্রায় এক পক্ষ কাল তিনি তাহার হোটেলের কর্তা ও অন্তান্ত 
লোকের অত্যধিক দাবী পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার 
নিকট যে সামান্ অর্থ ছিল তাহা এখন এত কিয় গিয়াছিল যে, 





* পরে জনৈক মাদ্রাণী ব্রাহ্মণ চিকাগো"নিবামী এক ভদ্রলৌককে শ্বামী- 
জির সম্বন্ধে লিখেন, এবং ইনি এই হিন্দু যুবককে নিজ শারিবারে স্থান দান 
করেন। এইধগে যে ব্ুতবের সুত্পাত হয়, তাহা সবাণীঃীজ যতদিন জীবিত 
ছিলেন ততদিন পর্যন্ত অনুধ ছিল পরিবারডুক নূকলেই ্বামী্জিকে অতিশয় 
ভাকাপিতেন, তাহার অপূর্বা সদ্গুণ্রাজির গুপগ্রাহী হইয়াছিলেন এবং তীহার 
চরিজরের পবিত্রতা ও সরলতার ধমাদর করিতেন। এই কল বন্বন্ধে তাহারা 

“ পরা ইতিও আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেদ। 
রা 
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তিনি বেশ বুঝিলেন, ঘি তিনি রাস্তায় ছার প্রাণত্যাগ 
করিতে ন1 চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ এমন একটি 
স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে, যেখানে থাঁকিবার খরচ অপেক্ষাকৃত 
কম। যে মহৎ কাধ্যভার তিনি এরূপ সাহসের সহিত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত 
কষ্টকর হইল । মুহূর্তের জন্ঠ নৈরাশ্য ও সন্দেহের একটি ঢেউ তাহার 
উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং তিনি এই ভাবিয়া বিশ্য়া্িত হইতে 
লাগিলেন, কেন তিনি নির্কোধের মত সেই সকল মাধা-গরম 
মাদ্রাজী স্থলের ছোৌড়াদের কথা শুনিয়াছিলেন? তথাপি 
উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি ছুঃখিতান্তরকরণে টাকার অন্ত তার 
করিতে এবং প্ররোজন হইলে ভারতে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কর 
হইয়া বোস্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

কিন্তু ধাহার উপর তিনি এত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, সেই ঈশ্বরের 
ইচ্ছা অন্থবূপ হইল। রেলগাড়ীতে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি তাহার আগ্রহ উদ্বোধিত করিতে 
এতদূর সমর্থ হইলেন যে, সেই মহিলা তাহাকে নিজ আলয়ে আতিথ্য 
গ্রহণ করিবার জগ্ত নিমন্ত্রণ করিলেন । এইথানে হার্ভার্ড বিশ্ব 
বিস্তালয্বের জনৈক অধ্যাপকের সহিত ত্তাহার বন্ধুত্ব হইল। ইনি 
একদিন স্বামীর সহিত নির্জনে চারি ঘণ্টা কাল একত্র থাকিবার 
পর তাহার অসাধারণ ক্ষমতায় এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন চিকাগে ধর্ম-সতায় হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধিরূপে গমন করিতেছেন না?” 

স্বামীজি তাহার অন্ুবিধাগুলি বুঝাইয়৷ দিলেন ; ধলিলেন যে, 
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তার অর্থও নাই এবং উক্ত মহাসভাসংশ্িষ্ট কোন বাক্তির নামে 
পরিচ়পত্রও নাই। অধ্যাপক অমনি উত্তর দিলেন, শ্রীুক্ত বনি 
আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাহার নামে এক পত্র দিব।” এই 
বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লিখিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে এই 
কয়েকটি কথাও লিখিয়া দিলেন, “দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হি 
আমাদের সকল প্ডিতগণকে একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও 
বেণী পপ্তিত।” এই“ পত্ধানি এবং অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি 
টিকিট লইয় স্বামীঞ্জি চিাগো। গ্রত্যাবর্ভূন করিলেন এবং নির্ধিবাদে 
প্রন্নিধিরপে পরিগৃহীত হইলেন । 

«,বশেষে মহাসভা খুলিবার দিন সমাগত হইল, এবং দ্বামী 
বিবেকানন্দ প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের শ্রেণীমধো স্থান গ্রহণ করিয়া 
প্রথম দিবসের অধিবেশনে মভীমঞ্চে পদার্পণ করিলেন । তাহার 
উদ্দেগ্ত সফল হইল, কিন্তু সেই বিরাট শ্রোইসংঘের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিবামাত্র এক আকন্মিক উদ্বেগ তাহাকে অভিস্থত করিল। অপর 
সকলে বক্তা প্রস্ত করিয়া আনিয্নাছিলেন) তাহার কিছুই ছিল 
না। সেই ছয় সাত সহস্স নরনারীর বিপুল সংঘকে তিনি বলিবেন 
কি? সমস্ত প্রাতকাল ধরিয়া তিনি তাহার পরিচয়ের পালা 
আসিলেই ক্রমাগত উহা পিছাইয়া দিতে লাগিখেন, প্রতিবারই 
সভাপতি মহাশয়ের কানে কানে বলিতে লাগিলেন, “আর 


কাহাকেও অগ্রে বলিতে দিন” অপরাহ্থেও এইরূপ হইল। ? 


অবশেষে প্রায় পাঁচটার সময় ডাক্তার ব্যারোজ মহোদয় উঠিয়া 
তাহাকেই পুরবর্থী বক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন । 
এর ঘোষণা বিবেকাননের স্বাযুম গলীর স্থিরত| সম্পাদন করিয়া 


ভি 


-১৯পল 
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সার সাহস উদ্ধোধিত করিয়া দিল। তিনি তকষণাৎ ক্ষেত্র 
পঞ্োদী কার্য করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বক্তৃতা দিবার জন্য 
,নখঁয়মান হওয়া, বিশেষ বনু শ্রোতার সুখে বন্তৃতা দেখা 
গুহার জীবনে এই প্রথম, কিন্তু ক হইল তাড়িত-প্তির হায় 
,সই মাগরোপম মহমর উংস্থক নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার 
শক্তিও বাম প্ণভাবে জাগরিত হইয়! উঠিল এবং তিনি তাহার 
খুনি্তন্দী কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গীকে 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ত্রাতৃগণ' 
বলি সঙ্ছোধন করিলেন। দিদ্ধি সেই মুহুর্তেই তাহার করতলগত 
হইল, এবং যতদিন মহাদতার অধিবেশন হ লাছিল ততদিন তীহার 


চি 


আদর একদিনের জন্তও কমে নাই। সকলে বরাবর ত্রীহার কথা 
অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং ্াহ'রই বক্তা গুনিবার 

. জন্ত গরমের দিনেও দীর্ঘ অধিবেশনের পে পর্যান্থ আপে করিতেন। 
ইহাই তাঁহার ঘুক্সরাজো কাধ্যের প্রারস্ত। মহাসভার কার্ধ্য 

শেষ হইলে স্বাধীজির নিজ প্রয়োজনীয় ব্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি 

ঃ বকৃতা-কোপ্পানীর (159০06075 001980) অনুরোধে তাহাদের পক্ষ 
হইতে যুক্তরাজ্য পশ্চিম অংশে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে স্বীকৃত হন। 
বছ শ্রোহৃমগুলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও তিনি শীত্বই এই 
অপ্রীতিকর কাধ্য পরিত্যাগ করেন। তিনি এখানে ধরথাচাধ্যরূপে 
আসিয়াছেন, ইরহিক বিষরে নুবক্তী হিসাবে নথে। সুতরাং এটি 
অতি লাভঞ্জনক ব্যাপার হইলেও তিনি শীগ্বই উহা পরিত্যাগ 
করিলেন এবং ১৮৯৪ শরীষ্টানদের প্রারন্তে সাহার গ্ররুত কাধ্যে হস্ত- 
ক্ষেপ করিবার জন্ত নিউ ইয়র্কে আগমন করিলেন । চিকাগোয় 
অবস্থানকালে ধাহাদের সহিত তীহার বন্ধু হইয়াছিল, প্রথমে 


রি 


ঙ৬ দেববাণী 


তাহাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা প্রধানত; ধনাঢ্য 
শ্রেণীর লোক ছিলেন । তিনি মধ্যে মধ্যে তীহাদেরই বৈঠকথানায় 
বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু ইহাও তাহার মনঃপৃত হইল না। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি লোকের মনে যে অন্রাগ উৎপাদন 
করিয়াছেন, উহা তিনি যাহা চাহেন, তাহা নহে) উহা! অত্যন্ত 
ভাদাভাদা জিনিষ, অতিমাত্রায় আমোদপ্রিযতা মাত্র । এই জন্ত 
তিনি নিজের একটি স্থান নির্ধারিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, যেখানে 
ধনী নিধনি-_সকল অনুরাগী সত্যানুসন্ধিৎস্ ব্যক্তি নিঃসক্কোচে 
আসিতে পারিবেন । 

ক্রকলীন নীতিসভার সমক্ষে একটি বক্তৃতায় তাহার এইরূপে 
নিজের ভাবের শিক্ষা দিবার পথ সুগম করিয়! দিল। এই সভার 
অধ্যক্ষ ডাক্তার লিউইদ্‌ জি, জেন্স্‌ এই হিন্দু যুবা-সন্্যামীর ব্ৃতা 
গুনিয়াছিলেন এবং তীহার ক্ষমতায় ও পশ্চিম গোলার্দবাদী 
আমাদের নিকট তাহার উপদেশবাণী হারা এতদূর আক (. 
হইয়াছিলেন যে, তাহাকে উক্ত সভার সমক্ষে বত! দিতে রি 
করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্বীষ্টাবের শেষ দিন--নীতিসভার 
অধিবেশনগৃহ পাউচ প্রাসাদ' লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল-হিন্ুধশ্ন । স্বামীন্জি যর্থল লম্বা আল্থাল্লা ও 
পাগড়ীতে সঙ্জিত হইয়া তাহার মাতৃতুমির চীন ধর্শের ব্যাথা 
করিতে লাগিলেন, তখন লোকের আগ্রহ এত প্রবল হইয়া উঠিল 
ঘে, বন্তৃতান্তে ক্রুকুলীনে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস হয়, তজ্জন্ত লোকে 
বিশেষ জেদ করিতে লাগিল! স্বামীজি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে 
সম্মতি দিলেন এবং পাউচ, প্রাসাদে ও অন্যত্র কতকগুলি 


এ ? 
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নিয়মিত ক্লাসের অধিবেশন ও সর্বসাধারণন্ক্ষে কতিপয় 
বক্তৃতা হইল। 

ক্রকৃলীনে ধাহারা তাহার বক্তা! গুনিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
কয়েকজন, তিনি নিউ-ইয়র্কের যে স্থানে বাঁস করিতেন, তথায় এই 
সময়ে যাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর তেতলায় 
সামান্ত একটি ঘরে তিনি থাকিতেন, এবং ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা শী শী 
বৃদ্ধি পাইয়া যখন তত্রত্য চৌকীধানি ও চেয়ারগুলিতে আর 
স্থান-সগ্কুলান হইল না, তখন ছাত্রগণ কতক দেরাজের উপর, কতক 
কোণের মার্কেল পাথরের হাত-মুখ ধুইবার উচু জায়গায়, আর 
কতক বা মেজেতেই বসিতে লাগিলেন। স্বামীজি নিজেও তাহার 
স্বদেশের প্রথামত মেজেতেই আসনপি'ড়ি হইয়া বসিয়া আগ্রহবান্‌ 
শিষ্যগণকে বেদান্তের মহাসতাগুলি শিক্ষা দিতেন । 

এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, স্বীয় আচাধ্য শ্রীরামরুষ্দেবের 
, সকল ধর্খের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক উপদেশবাণী 
"পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করারূপ নিজ্গ অতীগ্িত মহাকার্ধো 
তিনি কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ক্লাসটি এত শীদ্ৰ বাড়িয়া উঠ্ঠিল 
যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে স্থান হয় না, সৃতরাং নীচেকার 
বড় বৈঠকথানাদয় ভাড়া লওয়া হইল। এইথানেই ম্বামীদ্ধি সেই 
খাতুটির শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন । এই শিক্ষা সপ্পূর্ণরূপে 
বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত) প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা 
দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেষ্টা করা হইত। কিন্ত 
সংগৃহীত অর্থ ঘরতাড়া ও স্বামীজির আহারাদি বায়ের পক্ষে 
যথেষ্ট না হওয়ায় অর্থাভাবে ক্লাসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম 

ি 


র 
৮ দেববাণী 


হইল। অধনি' শ্বামীজি ঘোষণা করিলেন যে, হক বিষয়ে তিনি 
সর্ধসাধারণসমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন । ইহাদের 
অন্ত পারিশ্রযিক লইতে তাহার বাধা ছিল না, সেই অর্থে তিনি 
ধ্মস্ন্বীয় রাসট চালাইতে লাগিলেন । তিনি বুঝাইয়৷ দিলেন 
ধে, হিনুদের চক্ষে ধু বিনামূলো শিক্ষা দিলেই ধনধব্যাখ্যার কর্তৃবা 
শেষ হইল না, সম্ভবপর হইলে তাকে এই কার্ধোর বায়ভারও 
বহন করিতে হইবে । পূর্বকালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল বে, 
উপদেষ্টা শিষগণের আঙ্গার ও বাসস্থানেরও বাবস্থা করিবেন । 
ইতিমধ্যে কতিপয় ছাত্র স্বামীজির উপদেশে এতদুর মুগ্ধ হইয়া 

পড়িয়াছিলেন যে, যাহাতে তাহারা পরবন্তী শ্রীন্ম ধতুতেও এ 
শিক্ষালা করিতে পারেন, তক্ষন্ত মৃত্নুক হইলেন। কিন্তু ভিনি 
একটি খতুর কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 
পুনরায় গ্রীষ্মের সময় রূপ পরিশ্রম করা সম্বন্ধে প্রথমে আপন্তি 
করিয়াছিলেন। তারপর অনেক ছাত্র বংসরের এ সময়ে সহরে 
থাকিবেন না। কিন্ত প্রশ্নটির আপনা আপনিই মীমাংসা হইয়া“: 
গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেপ্টলরেন্স নদীবঙ্ষস্থ বৃহত্বম 
দ্বীপ “সহস্র দ্বীপোগ্তানে (110018800 [81800 ৮৪8) একখানি 
ছোট বাড়ী ছিল; তিনি উহা স্বামীজির এবং আমাণ্দর মধ্যে যত 
জনের উহাতে স্থান হয়, তত জনের বাবহ" "বর জন্য ছাড়িয়া 
দিবার প্রস্তাব করিলেন । এই বাবস্থা স্বামীজির মনঃপৃত হইল; 
তিনি তাহার জনৈক বন্ধুর 'যেইন কাম্প” (118)09 08100) ) 
নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট তথায় 
আজিবেন বলিয়া স্বীরুত হইলেন । 
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যে ছাত্রীটি বাত়ীথানির অধিকারিণী-ছিলেন, তার নাম ছিঙা, 
মিস্‌ ডাচার। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষে একটি পৃথক্‌ কক্ষ 
নির্মাণ করা আবশ্যক--যেখানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ 
করিবে, এবং স্তাহার গুরুর প্রতি প্রক্কৃত তক্তি-অধ্য হিসাবে আসল 
বাড়ীথানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নৃতন পার্খ নিশ্মাণ করিয়া 
দিলেন। বাড়ীটি এক উচ্চভূমির উপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত 
ছিল; সুরম্য নর্দীটির অনেকথানি এবং উহ্নার বছদুরবিস্তৃত সহ 
দ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন অন্ন 
অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবত্তী বিস্তৃত ক্যানাডা 
উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাডীথানি একটি পাহাড়ের 
গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম গিকু হঠাৎ ঢালু 
হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিক্না 
আসিয়াছে, তাহার তীর পধ্যস্ত গিয়াছে ; শেষোক্ত জলভাগটি একটি 
ক্ষুদ্র হণের ন্যায় বাড়ীখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়ীথানি সত্য 
সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) “একটি পাহাড়ের উপর নিশ্মিত” আর 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনিম্মিত 
পার্খটি পাহাড়ের থুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান ফ্াকায় যেন একটি বিরাট 
বাতি ঘরের মত দেখাইত। বাড়ীটির তিন দিকে জানালা ছিল এবং 
উহা পিছনের দিকে ত্রিতল ও সামনের দিকে দ্বিতল ছিল। নীচের 
ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন ; তাহার উপরকার 
ঘরটিতে বাড়ীধানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দ্বার দিয়া 
যাওয়া যাইত, এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমা- 
দের ক্লাসের অধিবেশন হইত, এবং তথায়ই স্বামীন্জি অনেক ঘণ্ট। 


১০ দেববাণী 
ধরিয়া আমাদিগের সুপরিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন। এই 
ঘরের উপরের ঘরটি শুধু শ্বামীজিরই ব্যবহারের অন্ত নির্দিষ্ট ছিল। 
যাহাতে উহ! সমপর্ণকূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, তক্জন্ত মিস্‌ ডাচার 
বাহিরের দিকে একটি পৃথন্ধ সিড়ি করাইয়া! দিয়াছিলেন। অবশ 
উহাতে দোতলার বারাগডায় আসিবার একটি দরজাও ছিল। 
এই উপরগলার বারান্মাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনি 
ভাবে সংশ্লি ছিল; কারণ, শ্বাধীজির সকল সান্ধ্য কথোপকথন 
এই স্থানেই হইত । বারান্দাট প্রশস্ত থাকায় উহ্হাতে কতকটা স্ান 
ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়! ছিল, এবং উহা বাড়ীথানির দক্ষিণ 
ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস্‌ ডাচার উ্ভার পশ্চিমাংশটি একটি 
পদ্দা গিয়া সযত্বে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে সকল 
অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দা হইতে তত্রত্য অপূর্ব দৃশ্ঠটি দেখিবার 
জন্য তথায় প্রায়ই আগমন করিতেন, তীহার1 আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিতে পারিতেন না । এইথানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি 
সন্ধ্যায় আচার্য্যদেব তাহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত, 
কথাবার্তা কহিতেন । আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক 
হইয়া বমিয়া বসিয়া তাহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান 
করিতাম। স্থানটি যেন সতা সত্যই একটি পুণানিকেতন ছিল। 
পাদনিয়ে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষণীর্ষগুলি হরিৎন্রর মত আন্দোলিত 
হইত কারণ, সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। স্ুবুহৎ 
গ্রামটির একখানি বাড়ীও তথ! হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা 
যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী- 
মধ্যে বাস, করিতাম। বৃক্প্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সে্ট লরেন্স নদী) 


আমেরিকায় স্বামীজি নু 
ত্ক্ষে মাঝে মাঝে হ্বীপসমূহ ; উহাদের মধ্যে কর্তকগুলি আবার 
হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এই 
সকল এত দূরে বিগ্বমান ছিল যে, উহার] সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃস্ 
বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জন- 
কোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীটপত" 
ঙগাদির অস্ফুট রব, পক্গিগণের মধুর কাকলি, অথবা পত্রাত্তান্তরচারী 
পবনের মৃদু মররধ্বনি শুনিতে পাইতাম । দৃষ্ঠটির কিয়দংশ সগিগ্ 
চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিয়ের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের 
টায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিদ্বিত হইত | এই গন্ধর্বরাজ্যে আমর! 
আচার্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যাননে তাহার অতীন্রিয়- 
রাজোর বার্তীসমন্িত অপূর্তব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে 
অভিবাহিত করিয়াছিণাম-_তখন আমরাও জগৎকে তূলিয়া গিয়া" 
ছিলাম, জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া! গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন 
সান্ধ্যভোজন-সমাপনাস্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটিতে 
গমন করিয়া আচার্যাদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ 
অপেক্ষা করিতে হইত না) কারণ, আমর! সমবেত হইতে না হইতেই 
তাহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া 
তাহার অভান্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত 
প্রতাহ ছুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাঁল যাপন করিতেন। 
এক অপূর্ববসৌন্দর্যমরী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবরব 
ছিলেন ) কথা কহিতে কহিতে চন্্রান্ত হইয়া গেল; আমরাও 
যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজিও 
যেন ঠিক তন্দপই জানিতে পারেন নাই। 


নি 


১২ দেববাণী 


এই কর্ন কখোপকখন লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া সন্তবপর হয় 
নাই; তাহারা শুধু শ্বোতৃবৃন্দের হদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই 
সকল দিবা অবসরে আমরা যে উচ্চার্গের গভীর ধর্ান্ৃতৃতিমকল লাভ 
করিতাম, তাহা আমাদিগের কেহই ভুলিতে পারিবেন না। স্বামীজি 
এ নকল সময়ে তাহার স্বদয়ের কবাট খুলিয়া দিতেন। ধর্মলাত 
করিবার জগ্ঘ কাহাকে যে লকল বাধা-বিব্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে 
হইয়াছিল, দেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত। 
তাার গুরুদেবই যেন সুক্রশরীরে তীছার মুখাবল্বনে আমাদের 
নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সনেহ মিটাইয়া দিতেন, 
সকল প্রগ্গের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন । অনেক 
সময়ে স্বায়ীজি যেন আমাদের উপস্থিতিই তৃলিয়া যাইতেন ;_-তখন 
আমরা পাছে তাহার চিন্তাপ্রবাহে বাধ! দিয়া ফেলি__এই ভয়ে যেন 
শ্বাদরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আমন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির 
্ধীর্ণ সীমার মধ্য পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল 
কথা কহিয়া যাইতেন। এই সকল সময্ধে তিনি যেরূপ কোমল- 
প্রকৃতি ছিলেন এবং নকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন 
আর কখনও দেখা ঘায় নাই; তাহার গুরুদেব যেরূপে তাহার 
শিষ্যুবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হত অনেকটা তদনুকূপই ব্যাপার. 
তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমূথে কথ কিয়া যাইতেন, 
আর শিশ্যগণ শুধু গুনিরা ঘাইতেন। 

,স্বামী বিবেকাননের স্তায় একজন লোকের সহিত বাদ করাই 
অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অন্নতৃতি লাভ.করা। গ্রাতঃকাল হইতে রাত্রি 
র্যাস্ত সেই একই ভাব--আমরা এক ঘনীভূত ধর্মতাবের রাজো 


আমেরিকায় স্বামীজি ১৩ 


বাস করিতাম। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে বালকের তাক ক্রীড়াণীল ও 
কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাদে পরিহাস করিতে ও কথার 
চোটপাট জবাব দিতে অত্যন্ত থাকিলেও, কখন মুহূর্তের জন্য তাহার 
জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষত্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিষট 
হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার. বিষয় 
পাইতেন, এবং এক মূহুত্ঠে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু 
পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাই- 
তেন। স্বামীজি পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাগ্ডার ছিলেন 
আর প্রক্কৃতপক্ষে এই প্রাচীন আধ্যগণের মত আর কোন জ্রাতির 
মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি 
আমাদিগকে এ সকল গল্প শুনাইয় প্রীতি অন্থভব করিতেন এবং 
আমরাও শুনিতে ভালবাদিতাম। কারণ, তিনি কথনও এই সকল 
গল্পের অন্তরালে থে সত্য নিহিত আছে, তাহ দেখাইয় দিতে এবং 
উ্থা হইতে মূলাবান্‌ ধণ্মুবিষয়ক উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে 
বিশ্ৃত হইতেন না । কোন ভাগ্যবান্‌ ছাত্রমগুলী এরূপ প্রতিভা- 
বান্‌ আচার্ধযলাতে আপনাদিগকে ধন্ট জ্ঞাম করিবার এমন স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন কি না সনোহ। 

আশ্ষর্য্য কাকতালীয় ন্তায়ে ঠিক ছ্াদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 
সহস্র দ্বীপোষ্ঠানে স্বামীজির অনুগমন করিয়াছিলেন এবং ভিন্সি 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিশ্যুূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই জন্তই তিনি আমাদিগকে এন্সপ 
দিবারাত্র প্রাণ খুলিয়া, তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ব্ত ছিল, 
তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বার জনের সকলেই এক মময়ে একত্র 
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ইন নাই, উর্গত্যা় দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত 
ছিলেন না। আমাদের মধ্যে দুইজন পরে “সহস্র দ্বীপোষ্ভানেই” 
জন্্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্র্যামী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির 
সন্্যাসের সময় স্বামীজি 'আমাদিগের পাঁচজনকে ্রশ্চর্ধাব্রতে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে নিউ-ইয়ক নগরে স্বামী- 
জির তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্ের সহিত একঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

সহত্র দ্বীপোগ্ানে, গমনকালে স্থিরীককত হইয়াছিল যে, 
আমর! পরস্পর মিলিয়! মিশিয়া' একযোগে বাস করিব) প্রত্যেকেই 
গৃহকম্ম্ের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে 
লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না। 
স্বামী স্বয়ং একজন পাকা রাধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্ত 
প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তত করিতেন। তাহার গুরুদেবের 
দেহান্তের পরে যখন তিনি তাহার গুরুত্রাতিগণের সেবা করিতেন, 
সেই সময়েই তিনি রন্ধনকার্ধ্য শিখিয়াছিলেন। এই যুবকগণকে 
সংঘবদ্ধ করিয়া যাহাতে তীহারা শ্রীরাম প্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র 
জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, তদুদ্েস্তে 
তাহার গুরুদেবকর্তৃক আরব্য শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ভার তীহারই 
উপর পড়িয়াছিল। 

প্রতিদিন প্রাত্ঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্য্যগুলি 
শেষ হইবামাত্র (অনেক সময তাহার পূর্বেই) স্বামী্দি আমা- 
দিগকে, যে বৃহৎ বৈঠকথানাটিতে আমাদের ফ্লাদের অধিবেশন হইত 
তথায় সমবেত করিয়া! শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি 
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কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া ততসন্ধে উপর 
দিতেন, অথবা শ্রীমস্গবদ্গীতা, উপনিষৎ বা ব্যাসরৃত বস্ত্র 
গ্রভৃতি কোন ধর্মপ্রস্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন । বেদান্তসত্রে 
বেদাস্তান্তগ্গত মহাসত্যগুলি যতদূর স্তব স্বপ্লাক্ষরে নিবন্ধ আছে ৮ 
তাহাদের কর্তা ক্রিদ্া কিছুই নাই এবং ুত্রকারগণ প্রত্যেক 
অনাবশ্তক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাঁকিতেন যে, 
হিন্দুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে, স্বত্রকার বরং তাহার 
একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত, কিন্তু তাহার হৃত্রে একটি 
অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নহেন। 

অত্যন্ত স্বল্লাক্ষর--প্রায় হেঁয়ালির মত বলিয়া বেদাত্তহত্র 
গুলিতে ভাম্মকারগণের মাথা থাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং 
শঙ্কর, রামান্ুজ ও মধ্ব, এই তিন জন হিন্দু মহীদার্শনিক উহাদের 
উপর বিস্তৃত ভাম লিখিয়াছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে 
স্বামীজি প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোনও একটি লইয়া, তৎপরে আর 
একটি এইরূপ করিয়া'ব্যাখ্যা করিতেন, এবং দেখাইতেন, কিরধূপে 
প্রত্যেক ভাষ্যকার তাহার নিজ মতানুযারী হুত্রগুলির কদর্থ করার 
অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা। তাহার নিজ ব্যাথ্যাকে সমর্থন 
করিবে, নিসেক্কোচে সেইরূপ অর্থই সেই হৃত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া 
দিয়াছেন! জোর করিয়া মূলের বিকৃতার্থ করারূপ কদভ্যাস কত 
পুরাতন, তাহা স্বামীজি আমাদিগকে প্রায়ই দেখাইয়া! দিতেন 

কাজেই এই কখোপকখনগুলিতে কোন দিন বা! মধ্ববঞ্িত শ্তদধ 
দ্বৈতবাদ, আবায় কোন দিন বা রামান্জ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
ব্যাত্যাত হইত। কিন্তু শংকরের অধ্বৈতমূলক ব্যাখ্াই সর্বাপেক্ষা 
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অধিক ব্যার্থাত হইত। তবে শংকরের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চুলে 
বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল না, স্থৃতরাং শেষ পর্য 
রামানুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাখ্যাকার রহিয়া যাইতেন। 
কখনও কথনও স্বামীজি নারদীয় তক্তিহত্র লইয়া ব্যাথ 
করিতেন । এই হৃত্রগুলিতে ঈশ্বর ভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে 
এবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্চিং ধারণা হয়__হিন্দুদের প্রকৃত, 
সর্বগ্রাসী, আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ-লে প্রেম সত্য সত্যই 
সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া তাহাকে ভূতে 
পাওয়ার মত পাইয়া বসে ! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত 
তাঁদাত্ভাব লাভ করিবার একটি প্রক্ষ্ট উপায়; এ উপায় ভক্ত- 
গণের স্বভাবতই ভাল লাগে। ঈশ্বরকে__কেবল তাহাকেই_ 
ভালবাসার নামই ভক্তি। 
এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামীজি সর্বপ্রথম আমাদিগের 
নিকট, তীহার মন্থান্‌ আচার্য শ্রীরাম্ষ্দেবের কথা সবিস্তারে 
বর্ণনা করেন,__কিরূপে স্বামীজি দিনের পর দিন তাহার সহিত 
কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে তীহাকে নিজ নান্তিক মতের দিকে 
ঝেঁণক দমন করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হইত এবং উহা 
ঘে সময়ে সময়ে তাহার গুরুদেবকে সন্তাপিত করিয়া তাহাকে 
কাদাইয়াও ফেলিত--এই সকল কথা ব্িতেন। শ্রীরামরুষ্ণের 
অপর শি্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ঠাভািগকে 
. বলিতেন, স্বামীজি একজন মুক্ত মহাপুরুষ, তাহার কার্ষ্যে বিশেষ- 
ভাবে সাহাধা করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে, 
তাহ। জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়া দিবেন কিন্ত শ্রীরামক্্* আরও 
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হলিতেন যে, উক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্বে হ্বামীজিকে শুধু 
ভারতেরই কল্যাণের জন্য নহে, কিন্তু অপর দেশসমূহের জন্যও 
কোনও একটি বিশেষ কার্ধ্য করিতে হইবে। তিনি প্রায়ই 
বলিতেন, “বহুদূরে আমার আরও সব শিষ্য আছে; তাহারা এমন 
সব ভাষায় কথা কহে, যাহা আমি জানি না” 

সহ ছীপোষগ্ানে' সাত সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া 
স্বামীজি নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরে অন্থত্র ভ্রমণে 
বাহির হইলেন । নভেম্বরের শেষ পধ্যস্ত তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতে 
এবং ছাত্রগণকে লইয়। ক্লাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিউ- 
ইয়কে প্রত্যাবর্তন করিয়! তথায় পুনরায় ক্লাস আরস্ত করিলেন। 
এই সময়ে তাহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত দাঞ্চেতিক লিখনবিৎকে 
! ৪6970087086: ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামীজির 
উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই ক্লাসের বক্তৃতা- 
গুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবন্ধ তাহার সাধারণসমক্ষে বক্তৃতা" 
গুলিই আজি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্য্যের 
স্থায়ী স্ৃতিচিক্তত্ব্ূপে বর্তমান রহিয়াছে । আমাদের মধ্যে 
যাহারা! এই বন্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগা লাভ 
করিয়াছিলেন তাহাদের নিকট মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামীক্জিকে যেন 
আবার সজীব বোধ হয় এবং তিনি যেন তীহাদ্দিগের সহিত 
কথা কহিতেছেন, এইবপ মনে হয়। ত্তাহার, বক্তৃতাগুলি 
যে এরূপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্য কৃতিত্ব 
একজনের-ধিনি পরে স্বামিজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত 

রর 
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হইয়াছিলেন গুরু ও শিত্ উভয়েরই কার্ধ্য নিষ্কাম প্রেম- 
গ্রহুত ছিল, সুতরাং & কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আমীর্বাদ 
বধিত হইয়াছিল। 

এস, ই ওয়াল্ডো 


নিউ-ইয়ক ১৯৮ 
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১৮৯ রীষটাব্ের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্থৃতিপটে অন্থান্ত দিন 
হইতে সম্পূর্ণ স্বত্ব পবিত্র দিবম হইয়া রহিয়াছে কারণ এ দিনেই 
আমি সর্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ধ-জগতের মহাবীর স্বামী 
বিবেকাননের মুষ্টি দর্শন ও তাহার কন্ঠস্বর শ্রবণ করি, যিনি ছুই 
বর পরে আমায় শিষ্যপদে বরণ করিয়। অপার আনন ও বিশ্ময়ে 
অভিভূত করিয়াছিলেন। তিনি এই দেশের (আমেরিকার ) বড় 
বড় নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং ডিট্রয়েটের 
ইউনিটেরিয়ান চার্চে তিনি ঘে সকল ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, 
তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রাত্ত হয়। গনতা এত অধিক হইয়া- 
ছিল যে, সুরু গ্রাপাদটিতে সত্য সত্যই তিলার্ স্থান ছিল না) এবং 
স্বামীজি তথায় রাজসন্মানে সন্মানিত হন। যখন তিনি বন্তৃতামঞ্জে 
পদার্পণ করিলেন, তাহার তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় 
ুদ্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে। উহা যেন অসীম 
শক্তির আধার এবং মুহূর্তেই মকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন 
করিয়া লইতেছে ! আর তাহার সেই অপূর্ব কণ্ঠনিঃস্ৃত প্রথম শব 
উচ্চারিত হইবামাত্র__শবধ নয়, যেন সঙ্গীত_-এই বীণার স্টায় করুণ 
রাগিনীতে বাজিতেছে, এই আবার গম্ভীর, শবময়, আবেগময় হইয়া 
বঙ্কার দিতেছে-সমন্ত সভা নিস্তব্ধ তাব ধারণ করিল--সে 
নিস্ততাঁ যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল__এবং সেই বিপুল জনসংঘ 
অরবগাকাঙ্ষায স্বাসরু্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। 


চু দেববাণী 


স্বামীজি তথায় সর্বসমক্ষে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোড- 
বর্গকে মন্্গ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ, তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর 
অসাধারণ অধিকার ছিল, এবং তিনি এমন ভাবে কথা কহিতেন, 
ধেন তিনি “চাপরাস” পাইয়াছেন। তাহার প্রদত্ত যুক্তিগুলি কখনও 
্টায়বিরুদ্ধ হইত না, উহাতে তৎকথিত সিষ্ধান্তগুলির সত্যতার 
উপর দু গ্রতায় উৎপাদন করিয়া দিত, আর বক্তৃতার অতি উৎৃট 
অংশেও তিনি কদাপি ভাববশে চালিত হইয়া, যে সতাটি তিনি 
লোকের মনে দৃঢাঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই 
মূল বক্তব্যটি হারাইয়া ফেলিতেন না । 
তিনি নির্ভীকভাবে তাহার অননুমোদিত ধর বা দর্শনের 
সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবাদ করিতেন, কিন্ত ব্যজিগত ব্যাপারে লোকে 
ত্বতঃই বুঝিতে পারিত বে, এ ব্যক্তির হৃদয় এত মহৎ যে উতা 
লোকের দোষ ও ছূর্ধলতার দিকে না দেখিয়া সমুদয় বিশ্বকে 
আপনার বুকে টানিয়৷ লইতে পারে; ইনি লৌকের অত্যাচার 
সম্থ 'করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে কখনও পরাত্ুখ হইবেন 
না। বাস্তবিকই, পরে আমার তীহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের স্থযোগ 
ঘটিলে আমি দেখিয়াছি, তিনি সত্য সত্যই মানুষের যতদূর সাধ্য 
ততদুর ক্ষমা করেন । আহা, কি অপরিসীম ভালবামা ও ধৈর্যের 
সহিত তিনি তাহার সমীপাগত লোকদিগকে তারাদের নিজ নিজ 
ছুর্বলতার গোলকধীধা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে 
“কাচা আমি'র গণ্ডি অতিক্রম করাইপ্া ঈশ্বরলাভের মার্গ নির্দেশ 
করিয়া দিতেন! তিনি ঈর্ষা বলিয়া কিছু জানিতেন না। যদি 
কেহ তাহাকে গালি দিত, তিনি গম্ভীর হইয়া যাইতেন, “শিব শিব” 


আচারধ্যদেব ২১ 
বলিতে বলিতে ত্রাহনার বদন উত্তাসিত হইয়া উঠিত, আর তিনি 
বলিতেন, “ইহা ত শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী!” অথবা আমাদের 
মধ্যে যাহারা তাহাকে ভালবাসিত, তাহারা ঘদি এই ব্যাপারে 
কুদ্ধ হইত তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, “যে 
নিন্দান্তুতির কর্তা ও পাত্র উভয়কেই এক বলিয়! জানে, তাহার 
নিকট ইহাতে কি আসিয়া যায়?” আবার এ সকল স্থলে তিনি, 
শ্ীরামন্কঞ্চ কিরূপে তাহাকে কেহ গালি দিলে বা কটু কথা বলিলে 
তাহা গ্রা্ের মধ্যেই আনিতেন না, 'তৎসম্বন্ধে কোন এক গল্প 
বলিতেন। তিনি বুঝাইতেন, ভাল মন্দ সকল বন্তুই, সকল দৃন্বই 
*আদরিণী শ্ামা মায়ের” নিকট হইতে আসিয়া থাকে । 

কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার 
সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, এবং একটি দিনের জন্যও আমি 
স্তাহার চরিত্রে এতটুকু দাগ দেখিতে পাই নাই । মানবের ক্ষুদ্র 
দু্বলতাগুলি তাহাতে স্থান পাইত না; আর যদ্দি বিবেকানন্দের 
কোন দোষ থাকিত, তবে উহ্না নিশ্চয়ই উদার ভাবের দোষ হইত । 
এত বড় হইয়াও তিনি বালকের মত সরল ছিলেন; ধনী ও সন্তান্ত 
লৌকদিগের সহিত যেমন দরিদ্র ও পতিত লোকদিগের সহিতও 
তিনি ঠিক তেমনই ভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন। 

ডিউয়েটে অবস্থানকালে তিনি মিশিগ্যানের ভূতপূর্ব শাসনকর্তার 
বিধবা পত্রী মিসেস্‌ জন্‌ জে, ব্যাগ্লির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । ইহার স্তায় উচ্চশিক্ষিত রমণী অতি বিরল, ইহার ধশ্মভাবও 
অসাধারণ ছিল। ইনি আমাকে বলিয়াছেন যে, স্বামীজি যতদিন 
প্রায় একমাস কাল ) তাহার গৃহে অতিথি ছিলেন, তন্মুধো তাহার 


২২ দেববাণী 

কথায় ও কার্ষো একক্ষণের জন্যও অতি উচ্ছদরের ভাব বাতীত ছন্ট 
কিছু প্রকাশ পাইত না, এবং তাহার অবস্থানে গৃহ যেন অবিরত 
মঙ্ণ প্রবাহে পূর্ণ থাকিত। মিসেস্‌ বাগলির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ অনারেবল্‌ টমাম ডবলিউ, পামারের অতিথিরপে 
একপক্ষ কালবাম করেন। মিঃ পামার জাগতিক মহামেলা বৈঠকের 
(০00+৪ মা 00201018510] ) অধাক্ষ ছিলেন; ইনি পূর্বে 
স্পেনদেশে যুক্তরাজোর রাজদৃতস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং যুক্ত- 
রাজ্যের মহাসভার একজন সভ্যও (9809$0£ ) ছিলেন । এই 
ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন এবং ইহার বয়দ অশীতি বর্ষেরও 
অধিক হইয়াছে। 

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই বলিতে পারি বে, 
আমি যে কয়েক বংসর ধরিয়া স্বামীজ্জির সহিত পরিচিত ছিলাম, 
তন্মধ্যে আমি তাহাকে কদাপি আদর্শে ও কার্যে উচ্চতম ভাব 
ব্যতীত অগ্ত কিছু প্রকাশ করিতে দেখি নাই। 
আহা! স্বামীজ্ি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয়'- 

ছেন! মানুষ যে তাহার মত এত অমলধবল, এত নি্ষলঙ্ক হইতে 
পারে, তাহা আমি ধারণায়ও আনিতে পারিতাম না! উহ্থাই 
তাহাকে অন্ত সকল মানব হইতে পৃথক করিয়া র'খয়াছিল! তিনি 
আমাদের শ্রেষ্ঠ বূপলাবণ্যসম্পন্নী রমণীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, 
কিন্তু শুধু সৌনধ্য তাহাকে আকর্ষণ করিত না। তবে তিনি 

প্রায়ই বলিতেন, "আমি তোমাদের ততীক্ষপী বিদ্ধীগণের সহিত 

তর্বঘুন্ধ করিতে চাই, আমার পক্ষে উহ একটি অভিনব ব্যাপার; 

কারণ, আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অন্তপুরচারিণী !” 


আচার্যযদেব ২ 


". তাহার চালচলন রালকন্থলভ সরলতাময় ছিল, এবং লোককে 
অতিশয় মুগ্ধ করিত। আমার মনে আছে, একদিন তিনি অদ্দৈতাহ্থ 
ভূতির পরাকাষ্ঠা বর্ণনা! করিয়া একটি অতি চিত্তগ্রাহিণী বক্তৃতা 
দিয়াছেন; পরক্ষণেই দেখিলাম, তিনি সিঁড়ির নীচে দাড়াইয়া 
আছেন । তীহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি একটা রিছুর 
কিনারা করিতে ন1 পারিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। লোকে উপর নীচে 
যাতায়াত করিতেছে--কেহ গাত্রবন্ত্র আনিবার জন্ত, কেহ অন্ত 
কিছুর জন্য। সহসা তাহার আনন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া 
উঠিলেন, *বুঝিয়াছি ! উপরে উঠিবার সময়, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের 
আগে যায়; আর নীচে নামিবার সময় স্ত্রীলোক পুরুষের আগে 
আমে, নয় কি?” তাহার প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষার ফলম্বরূপ, তিনি 
আচার-মর্ধ্যাদা-লংঘনকে আতিথ্যেরই নিয়মভর্গ বলিয়া জ্ঞান 
করিতেন । 

বাহার! তাহার জীবনের সংকল্পিত কাধ্যগুলিতে যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক ত্তাহাদিগের কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে 
বলিলেন যে, তাহাদের শুদ্ধনৰ হওয়া! একাস্ত আবশ্তক। একজন শিল্া। 
দস্বন্ধে তিনি অনেক আশ! পোষণ করিতেন। তাহার মধ্যে ভাবী 
ত্যাগ-বৈরাগোর বিশিষ্ট পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। 
একদিন তিনি আমাকে একাকী পাইরা, তিনি কিন্নপ জীবন যাপন 
করেন ও কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন 
করিলেন, এবং আমি সে সকলগুলিরই উত্তর দিবার পর তিনি 
আমার দিকে অতি আগ্রহাঘিতভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“আর তিনি খুব শুদ্ধসত্, না?” আমি গুধু বলিলাম,” স্বামীজি, 


২৪ দেববাণী 


সম্পূর্ণ শুদ্ধন্ধ ৮ তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ধ হইয়া উঠিল, হার চক্ষু 
হইতে দিবাজ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল, ভিনি সোৎসাহে বলিলেন, 
"আমি ইহা জানিতাম, আমি ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলাম। আমার কলিকাতার কার্য্ের জন্ত আমি তাহাকে চাই ।” 
তৎপরে তিনি ভারতীয় নারীকুলের উন্নতিকল্পে তাহার সংকলিত 
কার্য্যপ্রণালীর কথা এবং এ বিষয়ে তিনি যে সকল আশা পোষণ 
করেন তাহার কথা কহিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, 
“তাহাদের চাই শিক্ষা; আমাদিগকে কলিকাতায় একটি বিগ্ভালয় 
স্থাপন করিতে হইবে ।” তথায় পরে একটি বালিকা-বিস্তালয় সিষ্টার 
নিবেদিত কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, আর উক্ত শিষ্যাটিও সাহার 
সহিত উক্ত কার্যে যোগদান করিয়াছেন । তিনি কলিকাতায় একটি 
গলিতে বাদ করেন, সাড়ী পরেন, এবং যথামাধা বালিকাগণকে 
মাতার স্ার় সেবাধত্ব করেন। স্বামীজির সহিত আমার প্রথম পরিচয়" 
কালে, তিনি আমার সঙ্গিনী ছিলেন, কারণ আমরা উভয়ে একত্রে 
আচাধ্যদেবকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্ত তাহাকে অন্থরোধ করি । সেই শ্ীতকালটিতে তিনি ডিট্রয়েটের 
সকল লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিতমহলে 
তাহার প্রভূত প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং লোকে ত্ঠ চার সহিত কথা 
কহিবার জন্ত সুযোগ খুঁজিত। দৈনিক গ'ধপত্রগুলি তাহার 
গতিবিধির সংবাদ রাখিতে লাগিল । একথানি কাঁগজে গম্ভীরভাবে 
উরলিখিত হইল যে, খুব মরিচের গুঁড়া দেওয়া রুটি মাথনই তাহার 
প্রাতরাশ। রাশি রাশি চিঠি ও নিমন্ত্রপত্র আদিতে লাগিল. এবং 
ডিট্য়েট বিবেকানন্দের পদ্দানত হইল । 


আচাধ্যদেব ২৫ 


ডিট্রয়েট তাহার বরাবর প্রিয্ন ছিল এব তাহার প্রতি এই সমস্ত 
সদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সদাই কৃতজ্ঞ ছিলেন। আমাদের সে 
সময়ে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার কোন সুযোগ ছিল না, 
কিন্ত আমর! তাহার কথাগুলি শুনিয়া যাইিতে এবং যাহা শুনিতাম, 
মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে দৃ় 
সংকল্প ছিল যে,কোন সময়ে, কোথাও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবই 
করিব, যদি আমাদিগকে তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিতে হয়, 
তাহাও শ্বীকার । "প্রায় দুই বংসর আমরা ষ্টাহার কোনও খোলস 
পাইলাম না, এবং মনে করিলাম, হয় ত তিনি ভারতে ফিরিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু একদিন অপরাহে একজন বন্ধু আমাদিগকে সংবাদ 
দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীম্মকালটি 
“সহ ছ্বীপোস্তানে' যাপন করিতেছেন। তীহাকে খুঁধিয়া বাহির 
করিয়া তাহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব, এই দৃঢ় সঙ্কর লইয়া 
আমরা পরদিন প্রাতে যাত্রা! করিলাম । 

অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমর! ত্তাহার সাক্ষাৎ পাই- 
লাম। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস করিতেছেন, 
এমত অবস্থায় তাহার শান্তিভঙ্গ করিবার দুঃদাহস করিয়াছি, এই 
ভাবিয়া আমর! যারপর নাই ভীত হইলাম; কিন্তু তিনি আমাদের 
প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন হ্বালিয়াছ্েন, যাহা নির্বাপিত 
হইবার নহে। এই অন্ভুভ ব্যক্তি ও তাহার উপদেশ সম্বন্ধে আমা- 
দিগকে আরও জানিতে হইবেই হইবে। সে দিন অন্ধকারময়ী 
রজনী, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ পথ- 
ভ্রমণে শ্রাস্ত, কিন্তু তাহার নহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের 
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মনে শান্তি নাই'। তিনি কি আমাদিগকে শিল্বারূপে গ্রহণ করিবেন? 
আর যদি 1 করেন, তবে আমাদের উপায় ? আমাদের হঠাৎ মনে 
হইল যে, এক বাক্তি, যিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত লন, 
তাহাকে দেখিবার জন্য বহুশত ক্রোশ চলিয়া আসা হয়ত বা ৃর্ঘতার 
কার্যাহইয়াছে। কিন্তু সেই অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা কণ্ে- 
সুষ্টে পাহাড় চড়াই করিতে লাগিলাম ; সঙ্গে একজন লগনধারী 
লোক, তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়া দিবার জন্য ভাড়া করিয়া- 
ছিলাম। পরে এই ঘটনা-গ্রসঙ্গে আচার্য্যদেব আমাদিগকে এইব্পে 
অভিহিত করিতেন, “আমার শিমাদ্ধয়, ধাহারা শত শত ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাহারা 
দবাত্রি কীলে ঝড়বৃষ্টি যাধায় করিয়া আসিয়াছিলেন।” তাহাকে কি 
বলিব, পূর্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্ত 
যেমন আমরা বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই আমরা তাহার সাক্ষাৎ 
পাইয়াছি, অমনি আমরণ সেই সব ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা ভূলিয়! গেলাম, * 
আর আমাদের মধ্যে একজন কোন মতে অপ্রটস্থরে বলিতে পারিল, 
“আমর! ডিই্য়েট হইতে আদিতেছি এবং মিসেদ্‌ প--আ্বামাদ্দিগকে 
আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।” আর একজন বলিলেন, “ভগবান 
ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান থাকিলে যেকপ আমরা তাহার 
নিকট যাইতাম এবং উপদেশ তিক্ষা করিতাঘ, আমরা আপনার 
নিকট সেইরূপই আসিয়াছি ।* তিনি আমাদের দিকে অতি সঙ্গে 
দৃষ্টিপাত করিরা মৃদৃস্বরে বলিলেন, “শুধু যদি আমার ভগবান ্রীষ্টের 
স্তায় তোমাদিগকে এই মুহূর্তে মুক্ত করিয়! দিবার ক্ষমত! থাকিত 1” 
ক্ষণেকের জন্ত তিনি চিগ্তামগ্রভারে দণ্ডীমান রছিলেন।, এবং পরে 
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গৃহস্বামিনীকে (তিনি নিকটেই ধলাড়াইয ছিলেন ) বলিলেন, "এই 
মহিলাদ্বদর ভিট্রয়েট হইতে আসিতেছেন, ঈহাদ্িগকে উপরে লইয়া 
যান, ই'ছার! এই মন্ধ্যাটি আমাদের সহিত অতিবাহিত করিবেম 1৮ 
আমর! অনেক রাত্রি পথ্যন্ত আচার্ধাদেবের কথা শুনিতে লাগিলামণ 
তিনি আমাদের প্রতি আর কোন মনোযোগ দিলেন না, কিন্ত 
আমরা সকলের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি আমাদিগকে 
পরদিন নয়টার সময় আগতে বলিলেন । আমরা কাল বিলম্ব না 
করিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং আচার্যাদেৰও 'মামাদিগকে গ্রহণ 
করিয়া তথায় স্থাঘ্মিভাবে বাস করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। তখন আমাদের কি আনন্দ! 

আমাদের তথায় অবস্থান সম্থন্ধে আর একজন শিশ্যা বিস্তারিত- 
ভাবে লিখিয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে,.সে প্রীক্পভূটি 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই কার্টিয়াছিল। এই সময়ে তিনি যেমন ছিলেৰ, 
এমনটি তাহাকে আর কথন দেখি নাই। এখানে সকলেই 
ঠাহাকে ভালবাসিত বলিয়া তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও অতি সুন্দর- 
ভাবেই বিকাশ পাইয়াছিল। 

আমর! তথায় বার জন ছিলাম, এবং ঘোঁধ হইতেছিল, বেন 
জালামম়ী এঁণী শক্তি ([67169008681 87৩) অবতরণ করিষ্া 
পুরাকালে খ্ষ্টশিষ্যাগণের ন্যায় আচার্ধাদেৰকেও স্পর্ণ করিয্াছিল। 
একদিন অপরাহ্ণ ত্যাগমাহাত্মা-প্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী ঘতিগণের 
মানন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহস! তিনি উঠি 
গেলেন, এবং অল্পক্ষগেই ত্যাগবৈরাগ্যের চরম-দীষান্বন্নপ “50%/ 
36 65981005881” ( সন্ন্যাসীর গীতি) শীর্ষক কবিতাটি লিখি! 
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ফেলিলেন। আমার মনে হয়, তাহার অপরিসীম ধৈর্য্য ও কোমলতাই 
আমাকে এ কালে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছিল । পিতা তাহার 
সস্তানদের যে চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন-_- 
যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই তীহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় 
ছিলেন। প্রাতঃকালের ক্লাসের কখোপকথনশুলি শুনিয়া সময়ে 
সময়ে আমাদের মনে হইত, যেন তিনি ব্রন্ধকে করামলকবং প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন, এমন সময়ে হয়ত তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
উঠিয়া যাইতেন এবং অল্লক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, 
*এখন আমি তোমাদের জন্য রন্ধন করিতে মাইতেছি।” আর কত 
ধৈধ্যের সহিত তিনি উনানের ধারে টাড়াইয়া আমাদের জন্য কোন 
কিছু ভারতীয় আহার প্রস্থত করিতেন ডিটুয়েটে আমাদের 
সহিত শেষবার অবস্থানকালে তিনি একদিন আমাদিগের জন্য অতি 
উপাদেয় ব্ঞ্ন প্রস্তত করিয়াছিলেন । প্রতিভাশালী, পত্ডিতা গ্রগণা 
জগদ্ধিখ্যাত বিবেকানন্দ শরিষাগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবগুলি নিজ হস্তে 
পূরণ করিয়া দিতেছেন__শিশ্ুগণের পক্ষে কি অপূর্বব উদাহরণ ! 
তিনি নকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্বভাব হইতেন ! কত 
কোমলতাময় পৃশাস্বতিই না তিনি আমাদিগকে উত্তরাধিকারশ্যত্রে 
অর্পণ করিয়া গিয়াছেন ! 
একদিন স্বামীজি আমাদিগকে একটি গঞ্প বলিলেন-_এই গল্পটিই 
সাহার জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
' শৈশবে ধাত্রীর মুখে তিনি উছা বারবার গুনিয়াছিলেন, এবং বার 
বার গুনিয়াও তাহার কখনও বিরক্কি বোধ হইত না । যতদূর সম্ভব 
তাহার নিজের ভাষাতে উহা অমি এখানে উল্লেখ করিতেছি :-_ 
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এক বিধবা শ্রা্মণীর একটি সন্তান ছিল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র 
ছিলেন, আর পুত্রটি অতি অল্পবয়স্ক ছিল--শিশু বলিলেই হয়। 
্াঙ্মণের সন্তান, সুতরাং তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইতেই হইবে। 
কিন্তু কিরূপে উহা মন্তব হয়? দরিদ্া ব্রাহ্মণীর যে গ্রামে বাস তথায় 
কোন শিক্ষক ছিল না, সুতরাং বালককে শিক্ষালাত করিবার জন্ত 
নিকটবন্তী গ্রামে যাইতে হইত, এবং তাহার জননী অত্যন্ত দরিদ্র 
থাকায় তাহাকে তথায় হাটিয়া যাইতে হইত। গ্রামদ্বয়ের মধ্য 
একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল, এবং বালককে উহা অতিক্রম করিতে হইত। 
সকল উষ্ প্রধান দেশের ন্যায় ভারতেও খুব প্রাতে এবং পুনরায় 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিক্ষা দেওয়। হইয়া থাকে, দিবসের শ্রীষ্মাধিকো 
কোন কাজ হয় না। সুতরাং বালকের পাঠশালা যাইবার সম্ব 
এবং পুনরায় বাড়ী ফিরিবার সময় রোজই অল্প অন্ধকার থাকিত। 
আমাদের দেশে যাহাদের সঙ্গতি নাই, তাহাদিগকে ধশ্মশিক্ষা বিনা- 
মূল্যে দেওয়া হয়, সুতরাং বালক বিনাব্যয়ে এই গুরুমহাশয়ের,নিকট 
পড়িতে পাইল, কিন্ত তাহাকে জঙ্গলের মধ্য দিয় যাইতে হইত এবং 
সঙ্গে কেহ নাঁ থাকায় সে মহা ভয় পাইত। একদিন বালক তাহার 
মাতার নিকট বলিল, “আমাকে প্রভাহ ঘী ভয়ঙ্কর বনের মধ্য 
পিয়া যাইতে হয়, আমার ভয় পায়। অন্ত ছেলেদের সঙ্গে চাকর 
যায়, তাহারা তাহাদের দেখে শোনে, আমার সঙ্গে যাইবার জন্ত 
কেন একটি চাকর থাকিবে না ?* উত্তরে মাতা বলিলেন, “বাবা, 
ছুঃখের কথা কি বলিব, আমি যে বড় গরিব, আমার যে তোমার 
সঙ্গে চাকর দিবার সঙ্গতি নাই ।” ছেলেটি জিজ্ঞাস! করিল, "তাহা 
হইলে আমি কি করিব 1” মাতা বলিবেন, “বলিতেছি। এক 
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কাঙ্জ কর-এ্ী বনে তৌমার রাখাল-দাদা কৃষ্ণ আছেন (ভারতে 
শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম "রাখাল-রাজ” ), ভ্বাহাকে ডাকিও, তাঙ্থা 
হইলে তিনি আঙিয়। তোষার তত্বাবধান করিবেন এবং তুমিও আর 
একা থাকিবে ন। ৮” বালক পরদিনও সেই বনে প্রবেশ করিল 
এবং ডাকিতে লাগিল, “রাখাল-দাদা, রাখাল-দাদ!, তুমি এখানে 
আছ কি? এবং শুনিতে পাইল, কে যেন বণিতেছে, “হা, 
আছি ।” বালক সাস্বন! পাইল এবং আর কখনও তয় করিত না। 
ক্রমে নে দেবিতে লাগিল, তাহারই বয়সী এক বালক বন হইতে 
বাহির হইয়া তাহার সহিত খেলা করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। 
ছেলেটির মনে আর ছুঃখ রহিল না । কিছুদিন পরে গুরুমহাশয়ের 
পিতৃবিম্নোগ হইল, এরং ভারতের প্রথ! মত তছুপলক্ষে একটি বৃহৎ 
অনুষ্ঠান হইল। সেই সময়ে সকল ছাত্রকেই গুরুমহাশয়কে কিছু 
কিছু উপহার দিতে হয়, সুতরাং দরিদ্র বালক তাহার মাতার 
নিকট গিয়া বলিল, “মা, অন্ত ছেলেদের মত আমিও গুরুমহাশয়কে 
কিছু উপহার দিব, আমাকে কিছু কিনিয় দ্রাও।” কিন্তু জননী 
বলিলেন যে, তিনি নিতান্ত দরিদ্র । তাহাতে বালক কীদিতে 
কাদিতে বলিল, “আমার উপায় ?” শেষে মাতা বলিলেন, “রাথাল- 
দাদার কাছে গিয়! তাহার নিকট চাও ।” ইহা! ুনিয়া বালক বনের 
মধ্যে গিয়া ডাকিল, *রাখাল-দাদা, গুরুমভাঁশরকে উপহার দিবার 
জন্ঠ তুমি আমাকে কিছু দিবে কি?” অমনি তাহার মন্ুথে একটি 
্বভাণ্ড উপস্থিত হইল। বালক কৃতজ্ঞহদয়ে ভাগুটি গ্রহণ করিল 
এবং গুরুমহাশয়ের গৃহে গিয়। এককোণে দীড়াইয়া, ভৃতাগণ তাহার 
উপহারটি, গুরুমহাশরের নিকট লইয়া যাইবে, এইজন্য অপেক্ষণ 
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করিতে লাগিল। কিন্তু অন্য উপঢৌকনগুলি এত জঁকজমকপূর্ণ 
ও চমতকার ছিল যে, চাকরের! তাহার দিকে খেয়ালই দিল না। 
তাহাতে সে মূখ ফুটিয়! কহিল, “গুরুমহাশয়, এই আমি আপনার 
জন্য উপহার আনিয়াছি।” গুরুমহাশয মৃখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, 
উপহ্থার অতি সামান্া, নগণা সামগ্রী, এবং অবজ্ঞাভরে ভৃত্যকে 
বলিলেন, "এ যখন ইহা লইয়া! এত চেঁচামেচি করিতেছে, তখন 
ছুধটা! একটা পাত্রে টালিয়৷ লইয়া! উহ্থাকে বিদায় কর।” ভৃত্য 
তাগুটি লইয়া দুধটুকু একটি বাটীতে ঢালিল, কিন্ত সে তাণটি 
নিঃশেষ করিতে না করিতে উহ আবার পূর্ণ হইয়। উঠিল, সে 
উহাকে শৃন্ট করিতে পারিল না! তখন সকলেই বিশ্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাস করিল, "এ কি ব্যাপার ? এ ভা তুমি কোথায় পাইলে?” 
ছেলেটি উত্তর দিল, “রাখাল-দাদা আমাকে বনে উহা দি্লাছেন।” 
তাহার! সকলে বলিয়া উঠিল, *বল কি ! তুষি শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়াছ, 
আর তিনি উহা তোমাকে দিয়াছেন ?” বালক বলিল, “হাঁ, এবং 
তিনি আমার সহিত প্রত্যহ খেলা করেন, এবং আমি পাঠশালায় 
আসিবার সমদ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন ।” সকলে বিস্মিত হইয়া 
বলিল, "বল কি! তুমি শ্রীকুষ্চের সঙ্গে বেড়াও, গ্ীকৃষ্ণের সঙ্গে 
ধেল?” আর গুরুমহাশয়ও বলিলেন, “তুমি আমাদিগকে লইকা 
গিয়া উহ দেখাইতে পার ?” ছেলেটি বলিল, “হী, পারি। আমার 
সন্জে আসুন” তথন ছেলেটি এবং গুরুমহাশয় বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন, এবং বালক নিত্যকার অভ্যাসমত ডাকিতে লাগিল, 
*রাখার-দাদা, এই আমার গুরুমহাশয় আমিয়াছেন, কোথায় তুমি ?” 
কিন্তু কোন উত্তর আদিল না।. বালক বারংবার ডাকিল, কিন্ত 
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কোন উত্তর আসিল না। তখন সে কাদিতে কামিতে বলিল, 
*রাখাল-দাদা, একবার এস, নতুবা সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলিবে।” তখন শুনা গেল বছ দুর হইতে কে যেন বলিতেছে, 
*আমি তোমার নিকট আসি, কারণ তুমি শ্ুদ্ধসত্ব, এবং তোমার 
সময় হইয়াছে, কিন্ত, তোমার গুরুমহাশয়কে এখনও আমার দর্শন- 
লাভের জন্য বনু জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে” 
সহ দ্বীপোগ্থানে' গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামী 
বিবেকানন্দ ইংলও যাত্রা করেন, এবং পরকন্তী বসস্তকালের (১৮৯৬ 
রঃ) পূর্বে আমি আর তাহাকে দেখি নাই। উত্ত সময়ে তিনি 
ছই সপ্তাহের জন্ক ডিট্রয়েটে আগমন করেন । সঙ্গে তাহার সাক্কেতিক 
লেখক (136600£781)0)57 ) বিশ্বস্ত গুড় উইন্‌। তাহারা রিশিলুতে 
(10৩ 75076)95) কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। রিশিলু 
একটি ক্ষুদ্র ফ্যামিলি হোটেল'-_তথায় একাধিক লোক সপরিবারে 
বাস করিত। তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটি তিনি ক্লাসের অধিবেশন 
,ও বক্তৃতার জন্ঠ ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় 
ছিল না যে, উহ্হাতে সেই বিপুল জনসংঘের কলের স্থান সন্কুলান 
হয়, এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইত। বৈঠকথানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং পু্ত“াগারে 
সতা সতাই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তিনি 
একেবারে ভক্তিমাখা ছিলেন-_ভগবতপ্রেমই তাহার ক্ষুধাতৃষ্থাস্বরূপ 
ছিল। তিনি যেন একপ্রকার প্রশ্বরিক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, 
প্রেমময়ী জগজ্জননীর সান্িধা লাভের তীব্র আকাকঙ্ষায় 
ছার হুদ যেন বিদী্ঘ হইতেছিল। - 


* আচীর্যদেব টি ই. 
ভিরেটে সাধারণের সমক্ষে হার শেষ উপস্থিতি বেখেল 
মন্দিরে। স্থামীজির জনৈক অস্থ্রাগী ভক্ত বাবি লুই গ্রোদ্য্যান : 
তথায় যাজকের পদে অধিষ্টিত ছিলেন। সে দিন রবিবার মন্ধ্যাকাল, 
এবং. জনতা এত' অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়া ছিল, 
বুঝি লোকে বিহ্বল হইয়। একটা কি করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও 
অনেক দুর পর্যাস্ত ঠাসা লোক, এবং শত শত ব্যক্তিকে ফিরিতে 
হইয়াছিল। স্বামীজি সেই বৃহৎ শ্রোতৃংঘকে মনত্মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন; তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল--“পাশ্চাত্য জগতের 
প্রতি ভারতের বাণী” ও *্পার্ধজনীন ধন্দের আদর্শ ।” তীহার বক্তৃতা! 
অতি উ-কষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। দে রজনীতে আচার্ধ্যদেবকে 
যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর কথনও তীহাকে দেখি নাই । 
তাহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। 
মনে হইতেছিল, যেন আআ্মাপক্ষী দেহপিঞ্রর ভাক্ষিবার উপক্রম 
করিয়াছে, এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাহার আসন্ন দেহা- 
বসানের পুর্বাভাম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বু বর্ষের অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন, এবং 
তিনি যে অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তাহা তখনই 
বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আমি “না, না, এ কিছু নহে” বলিয়া 
মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণে প্রাণে উহ্থীর সতাত। 
অন্ভব করিলাম। তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্ত 
তিনি ভিতর হইতে মুিতেছিবেন, তাহাকে কার্য্য করিয়াই 
যাইতে হইবে। 
ইহার পর আমি ১৮৯৯ ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে হার দর্শন 
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পাই। তিনি গ্রত্য্ত পীড়িত হইয্াছিলেন, এবং দীর্ঘ সমূদযাতরায় 
: ত্রাহার স্বাস্থ্োর উন্নতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি গোলকোওা! 
জাহাজে কলিকাতা হইতে ইংলগ্ডে যাত্রা! করেন। তিনি দেখিয়া 
যার পর নাই বিশ্বিত হইলেন যে, জাহাজখানি "টিলবেরি ডকে' 
পৌছিবার সময় তাহার ছুই জন আমেরিকাবানী শিষ্যু তথায় উপস্থিত 
আছেন। তিনি অমুক দিন যাত্রা! করিবেন, একখানিঞ্ভারতীয় 
মাপিক পত্রে এই সংবাদটি পাইবামাত্র আমরা কালবিলম্ব না করিয়া! 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমেরিকা হইতে ইংলগ্ডে 
আগমন করিয়াছিলাম, কারণ, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে 
সকল বিবরণ পাইয়াছিলাম, ভাহাতে আমরা অতিশয় ভীত 
হইয়াছিলাম | 
তিনি অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিতে 
যেমন বালকের হ্যায় হইয়াছিল, তাহার ক্রিয়াকলাপও তন্রপ 
হইয়াছিল। এই সমূরযাত্রার ফলে তিনি তীহার পূর্ব বল ও শক্তি 
কথস্িৎ পুন-প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
এবার স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং সিষ্টার নিবেদিতা তাহার সহ্যাত্রী 
ছিলেন। লগুনের অনতিদূরে উইম্বল্ডন্‌ নামক স্থানের একটি 
প্রশস্ত পুরাতন ধরণের বাটীতে স্বামিঘয়ের জন্ স্থান নিরদিট £সয়া- 
ছিল। স্থানটি বেশ কোলাহলশূন্ত ও শাস্তিপ্রদ ছিল এবং আমরা 
তথায় একমাসকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। 
: শ্বামীজি সে বার সাধারণের সমক্ষে কোন বন্তৃতাঁদি করেন 
নাই এবং শী্রই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও তাহার. আমেরিকাবাসী 
বন্ধুগণ সমভিত্যাহারে আমেরিকা যাত্রা করেন। মমুদ্রবক্ষে দশটী 
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চিরম্মরণীয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
শীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কবিতা ও গল্পের আবৃত্তি ও অনথবাদ, 
এবং সুর করিয়া প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রপাঠ হইত। সমুদ্রে বীচি- 
বিক্ষোভ ছিল নাঃ এবং রজ্জনীতে চন্দ্রালোক অপূর্ব সুষমা বিস্তার 
করিত। এ কয়দিনের সন্ধ্যাগুলি অতি চমতকার ছিল) আচীর্য্য- 
দেব ডেকের উপর পারচারী করিতেন, চন্্রালোকে তাহার বপুঃ 
অতি মহভাবব্যঞ্ক দেখাইত, মধ মধ্যে পাদচারণ হইতে বিরত 
হইন্সা তিনি আমাদিগের ণিকট প্রকৃতির শোভা সম্বন্ধে কিছু কিছু 
বলিতেন এবং বলিয়া উঠিতেন, “দেখ, এই সব মায়ারাজ্যের বন্তুই 
যদি এত সুন্দর হয, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের পশ্চাতে যে 
নিত্যবস্ত রহিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য কত অপরূপ !” 

এক বিশেষ রমণীয় রজনীতে যখন পূর্ণচন্দের কনককিরণধারায় 
জগৎ হাদিতেছিল, সেই অপরূপ মোহকরী রজনীতে তিনি 
অনেকক্ষণ ধরিয়া! নিব্বাকৃভাবে দৃশ্তমাধুরী পান করিতেছিলেন। 
সহসা আমাদিগের দিকে চাহিয়া সমুদ্র ও আকাশের প্রতি অঙ্কুমি 
নিদেশ করিয়া বলিলেন, "যখন কবিত্বের চরম সীমা এ সম্মুখে 
রহিয়াছে, তখন আবার কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি ?” 

আমরা যথাসময়ে নিউইয়র্ক পৌছিলাম; গুরুদেবের সহিত 
এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল 
যে, মনে হইতেছিল, আমরা আরও বিলম্ে পৌছিলাম না কেন? 
ইহার পর তাহার সাক্ষাৎ পাই ১৯০* খুষ্টাব্ধের ৪ঠা জুলাই 
তারিথে,_-এই. সময় তিনি তীহার বন্ধুবর্গের মহিত কিছুদিন 
যাপন করিবার জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করিয়াছিলেন ॥, 
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তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়! গিয়াছিলেন--যেন ভাবময় তন্ব--যেন 

সেই মহান্‌ আত্মা আর হাড়মাদের খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবে না! 

আর একবার আমরা সত্যকে দেখিয়াও দেখিলাম নাঁঁ-কোন 
আশা নাই জানিয়াও তাহার আরোগ্যের আশা হৃদয়ে পোষণ 
করিতে লাগিলাম | 

আর আমি তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু "সেই অপর শিষ্যুটি” 

স্বামীজি আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার পুর্ধে, 

কয়েক সপ্তাহ ভারতে তাহার সহিত একত্র অবস্থান করিবার 

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । সেই সময়ের কথা মনে করিলেই 

যারপরনাই কষ্ট বোধ হয়। সে হ্ৃদয়ভেদী দুঃখ এখনও আমার 

সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে কিন্তু এই সকল ঢুখেকষ্টরের আন্তরালে অতি , 
গভীরগ্রদেশে এক মহতী শাস্তি বিরাজমান,__তথায় এই মধুর 

দিব্য অনুভূতি বর্তমান রহিয়াছে যে, ম্তাপুরুষগণ স্বীয় জীবন- 

দ্বারা লৌককে সত্যের পঞ্থা প্রদশন করিবার জন্ত ধরাতলে 
«অবতীর্ণ হন। আর, এইরূপ একজন মহাপুরুষের সঙ্গ ও কপালাভ 

বে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইগাছিল--নখন আমি এই ঘটনার 

গুরুত্ব উপলদ্ধি করি, এবং দিনের পর দিন তাহার উক্তিগুলির 

মধ্যে নৃতন নৃতন সৌন্দর্য্য এবং গভীরতর অর্থ দেখিতে প্র, এবং 

তত্্বন্ধে চিন্তী করিতে থাকি, তখন আমার সত্য সত্যই ধারণা 

হয়-কে যেন বলিতেছে, “জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যে স্থানে 

তুমি দীড়াইয়া রহিয়াছ, উহা পবিভ্রভূমি ।” 


ভিউয়েট, মিশিগ্যান, ১৯০৮ 


এম, সি, ফাঙ্ছি 
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ন্বন্ালী 

১৮৯৫ খ্রীঃ, ১৯শে জুন, বুধবার 

[স্থামীজি একখানি বাইবেল হস্তে লইয়া ছাত্রগণের নিকট 
উপস্থিত হইলেন 'এবং উহার নবমংহিতাভাগের (ও [88৮৪- 
09726) মধ্যে উপস্থিত জনের গ্রন্থথানি ( 3০81291 ৪০০০:6)08 
805. 0: ) খুলিয়া বলিলেন, তোমরা যখন সকলেই ্রীষটি়ান, 
তখন স্রষ্টা শান্্ হইতে আরম্ভ করাই ভাল ।] 

জনের গ্রস্-প্রারস্তেই এই.ুকথাগুলি আছে,_ 

"আদিতে শব্ধমাত্র ছিল, সেই শব ব্দ্ষের সহিত বিস্তমান ছিল, 
আর সেই শব্বই ব্রদ্ধ।” 

হিন্দুরা এই শশ্ধকে' মার! বা ব্র্ষের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, 
কারণ এটা ব্রন্মেরই শক্তি। যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রঙ্গ্তাকে 
আমরা মায়াবরণের মধ্য দিয়ে দেখি, তখন তাকে আমর 'প্ররুতি' 
বলে থাকি। 'শবে'র ছুটো বিকাশ, একটা এই প্রক্কতি'_ 
এইটেই সাধারণ বিকাশ । আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বৃদ্ধ, 
ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণ। সেই নিগুণ বর্ষের 
বিশেষ বিকাশ যে খ্ীষট,ত্তাকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের 
জ্ঞেয়। কিন্তু নিগুণ ব্রহ্ববস্তকে আমরা জান্তে পারি না। 
আমরা পরম পিতাকে * জান্তে পারি না, কিন্তু তার তনয়কে + 
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৩৮ দেববাদী | 
জান্তে পারি। নিপু ব্দ্ষকে আমরা শুধু যানবনয়প রঙ্গের 
মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, খরষ্টের মধ্যদিয়ে দেখতে পারি । ৃ 

জন-লিখিত গ্রে প্রথম পাঁচ শ্লোকেই স্রীধর্শের সারতন্ব_ 
নিহিত। এর প্রত্যেক শ্লোকটি গভীরতম দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ। 

পূর্ণন্বরূপ ঘিনি, তিনি কখন অপূর্ণ হন না। তিনি অন্ধকারের 
মধ্যে রয়েছেন বটে, কিন্ত ী অন্ধকার তকে স্পর্শ করতে পারে 
না। ঈশ্বরের দয়া সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু তাদের পাপ 
ভীকে স্পর্শ করতে পারে না। আমরা নেত্ররোগাক্রান্ত হয়ে 
সুর্যাকে অন্মরূপ দেখতে পারি, কিন্তু তাতে যেমন ুর্ধ্য তেমনই 
থাকে, তার কিছু এদে যায় না। জনের উনব্রিংশ শ্লোকে যে 
লেখা আছে, “জগতের পাপ দূর করেন”__-তার মানে এই যে, 
্বষট আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বর 
বষ্ট হয়ে জ্মা'লৈন-__মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার 
জন্ত, আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ্্বক্ূপ, এইটে জানিয়ে দেবার 
* জন্ত। আমর! হচ্ছি সেই দেবত্বের উপর মনুষ্যত্বের আবরণ দেওয়া, 
কিন্তু দেবভাবাপন্ন মানুষহিসাবে শ্রীষ্ট ও আমাদের মধ্যে স্বরূপতঃ 
কোন পার্থক্য নেই। 

ত্রিত্ববাদীদের * (]া0018085 ) যে ত্রীষ্ট তিনি "যাদের 
মত সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত। একত্ব- 
-বোদীদের (2511 ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু রি 


্ সরি্বাগী নু ইহাদের মতে ঈশ্বর পিতা, পুত্র ও 
পবিব্রাম্মাতেদে একেই তিন । অপর সম্প্রদায় ইহ! অস্বীকার করিরা বলেন-_ 
ইবন দন। 





দেববাদী 


বা এ নর কেউই আমাদের সাহায্য কাত. 
পারেন না। কিন্তু বে রীষ্ট ঈশ্বরীবতার, তিনি নিজ ঈশবরদ্ধ: 
বিশ্বৃত হন নি, সেই শ্রীষ্টই আমাদের সাহায্য কর্তে পারেন, তাতে 
কোনন্ধপ অপূর্ণতা নেই। এই সকল অবতারদের রাতদিন মনে 
থাকে যে তারা ঈশ্বর-_তারা আজন্ম এটা জানেন । তারা যেন 
সেই সব অভিনেতাদের মত, ধাদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ 
হযে গেছে_নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু বারা কেবল 
অপরকে আনন্দ দেবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। এই 
. মহাপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনতা স্পর্শ করুতে পারে না। 
তীরা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুকাল আমাদের মত 
মানুষ হয়ে আসেন, আমাদেরই মত বন্ধ বলে ভান করেন, কিন্ত 
প্ররুত পক্ষে তারা কখনই বন্ধ নন, সদাই মুক্তত্বভাব। 
ঙ ঙ্ ক 

মঙ্গল জিনিষটা সত্যের সমীপবর্তী বটে, কিন্তু তবু ওটা সত্য 
নয়। অমঙ্গল যাতে আমাদের বিচলিত কর্তে না পারে, এইটে 
শরেখবার পর আমাদের শিখতে হবে, যাতে মঙ্গল আমাদের ন্থুখী 
করতে না পারে। আমাদের জানতে হবে যে, আমর! মঙ্গল 
অমল দুইয়েরই বাইরে | ওদের উভয়েরই যে স্থাননিদেশ আছে, 
সেটা আমাদের লক্ষ্য কর্‌তে হবে) আর বুঝতে হবে যে, একটা 
থাকলেই অপরটা থাকবেই থাকৃবে। দ্বৈতবাদের ভাবটা! প্রা্ীন 
পারসীকদের * কাছ থেকে এসেছে । প্রকৃতপক্ষে ভাল মন্দ ছই-ই 
জবর অনুগামী প্রাচীন পারস্তবাসিগণ বিঙগাস করিতেন, অররমজ ও 
অহিমান নামক শুভাশুতের অধিষ্টাতা। দেবর দ্বার! সমগ্র জগৎ নিসতিত। 





৪৯ দেববাদী 
এক জিনিষ এবং উভয়ই আমাদের মনে। মন যখন স্থির 
ও শাস্ত হয়, তখন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 
শুভাগত দুইয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মুক্ত হও, তখন এদের 
কেউ আর তোমায় ম্পর্শ করতে পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে 
পরমানন্দ সন্তোগ কর্বে। অণুভ যেন লোহার শিকল, আর 
শুভ সোনার শিকল কিন্তু দুইই শিকল। মুক্ত হও এবং জন্মের 
মত জেনে রাখ, কোন শিকলই তোমায় বীধতে পারে না। 
দোনার শিকলটির সাহাযো লোহার শিকলটি আন্না করে নাও, 
“তার পর ছুটোকে ফেলে দাও। অগুভরূপ কাটা আমাদের 
শরীরে রয়েছে এ বাড়েরই আর একটি কাটা (শুভরূপ) নিয়ে 
পূর্বের ফ্কাটাটি তুলে ফেলে শেষে দুটোকেই ফেলে দাও, দিয়ে 
মুক্ত হও। 
চা চা ১ ০ 
জগতে সর্বদাই দাতার আপন গ্রহণ করো । সর্বশ্থ দিয়ে দাও, 
"মার ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাম! দাও, সাহায্য দাও, দেবা 
দাও, এতটুকুও যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও, কিন্তু সাবধান, 
বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। কোন সর্ত ফর্ত করো না, তা *লেই 
তোমার ঘাড়েও কোন সর্ত ফর্ত চাপবে না। আম. যেন 
আমাদের নিজেদের বদান্ততা থেকেই দিয়ে যাই--ঠিক যেমন 
ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন । 
ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা, জগতের সকলেই ত দোকানদার 

মাত্র "তার মই-করা! হপ্ডি (টেক) যোগাড় করলেই যেখানে 
যাবে তার খাতির হবে। 





”. দেববারী ৪১ 
_. ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমন্্বপ--তিনি উপলদ্ধির বন্ধ) কিন্ত 
তাকে কখনও “ইতি' ছিতি' করে নির্দেশ করা যায় না। 

ক ফা র ও 

আমরা যখন ছূঃখকষ্ট এবং সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি তখন জগতটা 
আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্ত 
যেমন আমরা ছুটো কুকুর-বাচ্ছাকে পরস্পর খেলা কর্‌তে বা 
কামড়াকামড়ি করতে দেখে সে দিকে আদৌ খেয়াল দিই না, 
জানি যে দুটোতে মজ| কচ্ছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক 
আধটা কামড় লাগলেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে 
না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু, সব ঈশ্বরের 
চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জগংটা সবই কেবল খেলার 
জন্ঠ__তগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না 
কেন কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপাদন করতে পারে ন1। 


ফু কফ ০ 


পড়িয়ে ভবলাগরে ডুবে মা তন্থর তরী। 
মায়াঝড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী । 

একে মনমাৰি আনাড়ি, রিপু ছজন কুজন দাড়, 
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ; 

ভেঙ্গে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রন্ধার পাঁল, 
তরী হল বানচাল, উপায় কি করি। 

উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার, 
তরঙ্গে দিয়ে সাতার ছুর্নানামের ভেলা ধরি ” 

মাত:, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আবু পাপীতে 


৪২ দেববাণী 


নেই, তা নয় ১এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর 
ভিতরেও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে 
অভিব্যক্ত কর্ছেন। আলোক অশুচি বস্তর উপর পড়লেও অশুচি 
হয় না, আবার শুচি বস্তর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। 
আলোক নিত্যপ্ুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই 
সেই সৌম্যাৎ সৌম্যতরা, নিত্যগুদবস্বতাবা, মদ অপরিণামিনী যা 
রয়েছেন। 
শ্ৰা দেবী সর্কভূতেবু চেতনেত্যভিধীয়তে। 
নমন্তন্তৈ নমন্তস্তৈ নমন্তত্তৈ নমে! নমঃ ॥% 
তিনি দুখেকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার স্ুথের 
ভিতর, উদাত্ত ভাবের ভিতরও রয়েছেন । প্র যে ভ্রমর মধুপান 
করছে ও সেই প্রতুই ভ্রমররূপে মধুপান কচ্ছেন। ঈশ্বরই রয়েছেন 
জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিন্দাস্ততি ছুই-ই ছেড়ে দেন। জেনে রাখ 
যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট কর্তে পারে না। কি করে 
করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি কি আমা নও? তিনি 
আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্রম্বরূপ 1৯ 
আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারা ওয়ালা 
আমাদের ধর্বার জন্য পিছু পিছু ছুট্ছে--তাই আমন্লা গতর যা 
সৌন্দর্য, তার শুধু ঈষং আভাসমাত্রই দেখে থাকি । এই যে 
. আমাদের এত তয়, ওটা জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে 
এসেছে। জড়ের বা কিছু সত্তা মে ত কেবল ওর পেছনে মন 


* প্রোতরস্ত শ্রোজং...ত'স উ প্রাণস্ত প্রাণহক্ষুষশ্চকুঃ 
-কেনোপনিষৎ। ২য় প্লোক। 


৬ রঙ 
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রয়েছে বলে। আমরা জগৎ বলে যা দেখছি, 'ত| ঈশ্বরই- 
প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। 

২৩শে জুন, রবিবার 

মাহদী ও অকপট হও-_তার পর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভক্তি- 
বিশ্বামের সহিত চল,অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ কর্বে। একবার 
শিকলের একটা কড়া কোন মতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকল- 
টাকে ক্রমে ক্রমে ট্রেনে আন্তে পার্বে! গাছের শিকড়ে যদি জল 
দাও, সমস্ত গাছটাই তাতে জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা 
লাভ করতে পারি, তবে সমূদয়ই -পাওয়! গেল। 

একধেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর জিনিষ। তোমরা 
নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাঁশ কর্তে পার্বে, 
তিতই জগৎকে বিভিন্নভাবে--কখনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা 
তক্তের দৃষ্টিতে-_সস্তোগ কর্তে পারবে। নিজের প্রকুতিটাকে 
আগে ঠিক কর, তার পর সেই প্রকৃতি অনুযায়ী পথ অবলম্বন 
করে তাতে লেগে পড়ে থাক। প্রবর্তকের পক্ষে নিষ্ঠাই (একটা 
ভাবে দু হওয়া) একমাত্র উপায়? কিন্তু যদি বথার্থ ভক্তিবিশ্বীম 
' থাকে, এবং যদি “ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তবে প্র নিষ্ঠাই 
তৌমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে। গিঞ্জা, মন্দির, 
মতঘতাস্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা 
কর্বার জন্য তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া । কিন্তু যদি গাছটাকে 
বাড়াতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে। 
এইরূপ বিভিন্ন ধন্ম, বেদ, বাইবেল, মতমতাস্তর-_-এ সবও. যেন 
চারাগাছের টবের মত, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন না! একদিন 
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বেরুতে হবে।' নিষ্ঠা যেন চারাগাছটিকে টবে বমিয়ে রাখা, 
সাধককে তার নির্বাচিত পথে আগলে রাখা । 

ঙ (৮ « 
সমগ্র সমূদ্রটার দিকে দেখ,'এক একটা তরঙ্গের দিকে দেখো 
না; একট! পি'পড়ে ও একজন দেবতীর ভিতর কোন প্রভেদ 
দেখো না। প্রত্যেক কাঁটটি পর্যন্ত প্রভু ঈশার ভাই | একটাকে 
বড়, অপরটাকে ছোট বল কি করে? নিজের নিজের কোটে 
সকলেই যে স্ব স্ব প্রধান। আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি 
কূর্যা, চন্্, তারাতেও রয়েছি । আত্ম! দেশকালের অতীত ও 
সর্বব্যাপী। যে কোন মুখে সেই প্রভূর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে, 
তাই আমার মুখ, যে কোন চক্ষু কোন বস্ত দেখছে তাই আমার 
চক্ষ। আমরা কোন নিটিষ্ট স্থানে লীমাবন্ধ নই ; আমরা দেহ নই, 
সমগ্র বদ্ধাগ্ইণআমাদের দেহ। আমরা যেন পরন্দরতজালিকের মত 
মায়াযষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের মন্মুথে নানা দৃশ্ঠ কৃষি 
কর্ছি। আমরা যেন মাকড়মার মত আমাদেরই নিষ্সিত বৃহৎ 
জালের মধ্যে অবস্থান কর্ছি-+মাকড়সা যখনই ইচ্ছা করে, তখনই 
তার জালের সুৃতোগুলোর বে-কোনটাতে যেতে পারে । কর্বমানে 
সে যেখানটায় রয়েছে, সেইথানটাই কেবল জান্তে পাচ্ছ, কিন্ত 
কালে সমস্ত জালটাকে জান্তে পার্বে। আমরাও এখনও 
- আমাদের দেহটা যেখানে রয়েছে, সেখানটাতেই নিজ সত্তা অনুভব 
কর্ছি, এখন আমরা কেবল একটা! মস্তিষ্ষমাত্র ব্যবহার কর্তে 
পারি, কিন্তু বখন পূর্ণজ্ঞান বাঁ জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত 
হই, তখন আমরা সব জান্ভে' পারি, সব মস্তিষ্ক ব্যবহার 
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কর্‌তে পারি। এখনই আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা 
দিয়ে এমন ঠেলে দিতে পারি য়ে, সে তার সীমা ছাড়িয়ে চলে 
গিয়ে জ্ঞানাতীত বা পূর্ণজ্ঞানভূমিতে কাজ কর্তে থাকৃবে। : . 

আমরণ চেষ্টা কর্ছি, কেবল, অস্তিস্বরূপ, সংশ্বরূপ হতে. 
তাতে 'আমি' পর্যন্ত থাকৃবে না--কেবল শুদ্ধ শ্রটিকসন্কাশ হবে; 
তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিষ্ব পড়বে, কিন্তু তা. ঘেমন তেমনই 
থাকবে। এই অবস্থা লাভ হলে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না 
শরীরটা কেবল যন্ত্র হয়ে যায়; সে সদা শুদ্ধভাবাপন্নই থাকে, 
তার শুদ্ধির জন্ত আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপবিত্র হতেই 
পারে না। 


নিজেকে সেই অনস্তস্বরূপ বলে জান, তাঁ হলে ভর একদম 
চলে যাবে। সব্ধদ্দাই বল, "আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) 
এক ক্ষ 

ক ক চা সক 

আশ্ষুরগাছে যেমন খোলো খোলো আস্ুর ফলে, ভবিষ্যতে 
তেমনই থোঁলো খোলো গ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে। তখন সংসারখেল 
শেষ হয়ে যাবে। সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে 
যাবে। যেমন, একটা কেটুলিতে জল চড়ান হয়েছে; জল ছুটতে 
আরম্ত হতেই প্রথমে একটার পর একটা করে বুদ্ধদ উঠতে থাকে, 
ক্রমে এই বুদ গুলোর সংখ্যা বেশী হতে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা 
টগবগ করে ফুটতে থাকে ও বাপ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধ ও ্ীষ্ 





ক্ষ [5001705 198092 876 006,-বাইবেল। 
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এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ছুট বৃদ্ধদ। মৃশা ছিলেন একটি 
ছোট বুদু,দ, তার পর তারে বাড়া, তারে বাড়া আরও সব বুছধুদ 
উঠেছে। কোন সময়ে কিন্তু জগংশুন্ধ এইরূপ বুদ হয়ে বাম্পাকারে 
বেরিয়ে যাবে। কিন্ত স্থিত অবিশ্রাম প্রবাহে চল্ছেই, আবার 
নৃতন জলের স্থষি হয়ে পূর্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকৃবে। 
২৪শে জুন, সোমবার (অস্ত স্বামীকি নারদীয় ভক্তি 
হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন )। 
“্তক্তি ঈশ্বরে পরম প্রেমশ্বর্ূপ এবং অমৃতন্বরূপ। যা লাভ 
করে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্বলাভ করে ও তৃপ্ত হয়। যা পেলে আর 
কিছুই আকাক্ষা করে না, কোন কিছুর জন্য শোক করে না, 
কারও প্রতি দ্বেষ করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভব 
করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না।যা 
জেনে মানব মত হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয় |” 
গুরুমহারাজ বলতেন, “এই জগৎটা! একটা মস্ত পাগলা 
* গারদ। এখানে সবাই পাগল--কেউ টাকার অন্য পাগল, কেউ 





৯ ওসাকস্মৈ পরমপ্রেমরপা 
ও অস্ৃতন্থরূপা চ। ৰঙা 
ও বং লন্ধ। পুমান্‌ মিদ্ধো ভবতি অমৃতো! তবতি তৃপ্থে। ভবতি। 
ও ধৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেতি ন রমতে নোৎনাহী 
ভবতি। 
ও ব্,জানাৎ মত্তে| তবতি স্ব্ধো তবতি আঁস্মারামে ভবতি। 
৭. -নারদভকতিশৃত্র, ১ম অনুবাক, হয় হইতে *্ট ৃত্র। 


দেববাণী ৪৭ 


মেয়ে মানুষের জন্য পাগল, কেউ নামযশের অন্ত পাগল, আর 
জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল। অন্যান্ত জিনিষের জন্ত পাগল না 
হয়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন 
পরশমণি। তীর স্পর্শে মানুষ এক মূহর্তে দোনা হয়ে যায়; 
আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রতি বদলে যায় 
মান্থষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কারও অনিষ্ট করা থেতে 
পারে না, কিম্বা কোন অন্ায় কর্ম হতে পারে না” 

“ঈশ্বরের চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে কেউ কীদে, কেউ হাসে, কেউ 
গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্ত 
মকনেই মেই এক ঈশ্বরেরই কথা কয় ।” * 

মহাপুরুষেরা ধর্ম প্রচার করে যান, কিন্তু যীণ্, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ 
প্রভৃতির ন্তায় অবতারের! ধন দিতে পারেন। তারা কটাক্ষে বা 
ম্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত কর্‌তে পারেন । গ্রীষট- 
ধর্মে একেই পবিভ্রাত্মার ( চা0 ৫009% ) শক্তি বলেছে-_এই 
ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই হস্তম্পর্শে'র (11) 19510-00 01 
18048) কথা -বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য (প্রীষ্ট) 
প্রকৃতপক্ষেই শিশ্যগণের ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছিলেন । একেই 
গিরু-পরম্পরাগত শক্তি' . বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজম্ই 


ক. ভাগবতে নিমলিধিত ললৌকে এই ভাবের কথা আছে £-_ 
কচিদরদস্তাচযুত চিন কচিতসস্তি মদত বযস্তারোকিকাঃ 
নৃত্য গ্ারসযনুগীলযস্তাজং ভবস্তি তৃফীং গরমেত্য নিরব তাঃ। 
স্রীমনাগবত, ১১৮ ন্বন্থ, ওয় অধ্যায়, ৩২ শ্লোক ।* 


৫. দেববাণী ' 
তখন আমরা সকল কর ঈশ্বরে মমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত 
তকে বিস্বৃত হলে অতিশয় কেশ অন্ত করি । 

ঈশ্বর এবং তার পতি তোমার ভক্তি--এ ছুয়ের মাঝখানে 
. বেন আর এমন কিছু না শাপে, যাতে তোমায় তার দিকে অগ্রমর 
হতে বাধা দিতে পারে । তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অশ্নরাগী 
হও, তাকে ভালবাস, জশচতর লোক যেযা বলে বলুক, গ্রাহ 
করো না। প্রেমভক্তি তিন প্রকার- সমর্থ, সমগ্রসা, সাধারণী। 
সাধারণীতে গ্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেমাস্পদের নিকট কেবল এই দাও, , 
ধ দাও বলে চেয়ে থাকে, কিন্ত নিজে কিছু দেয় না? সমগ্রসার 
বিনিময়ের ভাব' থাকে--সমর্থায় কিন্তু কিছু প্রতিদান টায় না, 
যেমন পতঙ্গের আলোর প্রতি ভালবাসা_-গুড়ে মরবে তবু ভাল- 
বামতে ছকড়বে না। 

“এই ভন্কি -কর্শ, জ্ঞান ও যোগ হতেও শ্রেষ্ঠ ”* 

কর্মের দ্বারা কর্মাকর্তার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি হয়, তার দ্বারা 
অপরের কোন উপকার হয় না। আমাদের নিজের সাধন করে 
নিজের উচ্নতিসাধন করতে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের 
পথ দেখিয়ে দেন মাত্র। *্যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধিরভবতি তাদৃশী।” 
বীশুর উপর বদি তুমি তোমার ভার দাও,তা হলে : মায় সদা 
সর্ধদ! তাকে চিন্তা কর্‌তে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তগ্ঠাবাপন্ন 
হবে। এইরূপ সদা সর্ধদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম। 
*পরা তক্তি ও পরা বিদ্যা এক জিনিষ” ্ 





-বারদভভিনুত্র, ৪র্থ অনুবাক, ২৫ সুত্র । 


দেববাদী ৫) 
তবে ঈশ্বর সমন্ধে কেবল নানা মতমতাস্তরের আলোচনা 
কর্‌লে চল্বে না। তাঁকে ভালবাম্‌তে হবে ও সাধন কর্‌তে হবে। 
সংসার, ও সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন 
শ্চারাগাছটা” _মন শক্ত না হয়। দিবারাত্রি ঈশ্বরচিন্তা কর 
এবং যতদুর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন যে 
সকল কন্ঠব্য ও চিন্তা না করুলে নয়, সেগুলি সবই তদ্ভাবভাবিত 
হয়ে করা যেতে পারে । 
“শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
আহার কর মনে কর আছুতি দিই শ্যামা মারে ॥ 
সকল কার্যে, সকল বস্তুতে তাকে দর্শন কর। অপরের সঞ্গে 
ঈশ্বর কথার আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে খুব 
সাাব্য হয়ে থাকে । 
ভগবানের অথবা ক্জার যোগাতম সন্তান বে সুব মহাপুরুষ তাদের 
কুপালাভ কর।* এই দুটাই হচ্ছে ভগবানলাভের প্রধান উপায়। 
এই সকন মহাপুরষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাচ মিনিট 
কাল ভাদের সঙ্গলাভ করুলে একটা সারা জীবন বদলে যায় 
৬/আার যদি সত্যপভাই প্রাণে প্রাণে এই মহাপুরুষসঙ্গ চা তবে 
তোমার কোন না কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে। 
এই ভজ্েরা যেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্ঘন্বরূপ হয়ে ধায়, 


% এ দুখ্যতন্ত মহত্বুপরৈব ভগবৎকৃপালেশান্ধা। 
" নারদভক্তিসৃত্র, ধম অনুবাক, ৩৮ সুত্র । 
1 মহত্দ্গস্থ দুলভাহগম্যোহমোঘন্চ। | 
উর ৫ম অভবাক, ৩৯শ সুত্র! 


৫২ দেববাণী 


তারা যা বলেন, তাই শাল্সত্বরূপ, তীরা ধে কোন কার্য করেন, 
তাই সৎকর্ম, এমনি তাদের মাহাত্বা।*. তারা যে স্থানে বাস 
করেছেন, সেই স্থান তাদের দেহনিঃস্ছত পবিত্র শিম্পন্দনে পূর্ণ 
হয়ে যায়; যারা সেথায় যায়, তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে; 
তাইতে তাদেরও ভিতরে পবিভ্রভাবের সঞ্চার হতে থাকে । 

“এইরূপ ভক্তগণের "উতর জাতি, বিস্তা, রূপ, কুল, ধন 
প্রভৃতির তেদ নাই। যে হেতু তারা তার ।”ণ" 

অসতসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায় । 
বিষরী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে 
থাকে । “আমি “আমার' এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। ধার 
জগতে আমার” বল্‌তে কিছুই নেই, তীরই কাছে ভগবান আবি- 
ভূতি হন। অব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলন্ত 
ত্যাগ কর, আর, “আমার কি হবে, এরূপ ভাবনা একেবারে 
ভেবো না। তূয়ি যে নব কাজ করেছ, তার কলাফল দেখবার 
জন্য ফিরেও চেয়ো না । ভগবানে সমর্পণ করে কর করে যাও, 
কিন্তু ফলাফলের চিত্ত! একেবারে করো না1% যখন সব ষনঃপ্রাণ 





€ ও ভীর্ধীকর্ববস্তি তীর্থানি, হকম্থ করববস্তি করা শি, সক্ছান্ত্রী কুক শাস্্ানি। 
ও ততয়াঃ।- নারদনতকিসুত্র, *ম অনুবাক, ৬৯3 ৭* সুত্র 
7ও লাস্তি চেঘু জাতিবিস্তারপকুলধনক্রিয়াদিভেদই । 
ও" বতন্তদীয়াঃ | 
ধর, ৯ম অনুবাক, ৭২৪ ৭৩ নৃত্র) 
2 ও দুঃসঙ্গঃ সর্বখৈব ত্যাজাঃ | 
ওঁ কামক্রোধমোহন্মৃতিত্রংপবুদ্ধিনাশ (সর্বনাশ ) কারণন্বাৎ। 


দেববাণী ২... প্র; 
এক অবিচ্ছিন্ন ধারার ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা 
নামযশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাঁকে না ভগবান্‌ ছাড়া অন্ত 
কিছু চিন্তা করুবার অবসর থাকে না, তখনই হুদয়ে সেই অপার 
অপূর্ব প্রেমাননের উদয় হবে। বাসনাগুলো ত শুধু কাঠের 
মালার মত অনার জিনিষ । [ও 
প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, “এতে কোন কামনা নেই, 
এটি নিত্য নৃতন ও প্রতিক্ষণ বাড়তে থাকে”, এটি গক্ম অন্থতব- 
স্বরপ। অনুভবের দ্বারাই একে বুঝ তে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝান 
যায় না।* 
*ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন 
বুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি ন্বয়ংপ্রমীণ, এতে আর অন্য 
কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই”। $ ইতি ভগ বাকি 


ও তজারিন অগীমে সঙ্গাৎ সমুহ । 
ও কণ্তরতি কন্তরতি মায়াম্‌ ? যঃ সঙ্গং তাজতি, 
যো মহামুভাবং সেবতে, নিশ্মমো৷ ভবতি। 
ও ঘোবিবিক্তস্থানং সেবতে, যো৷ লোকবন্ধমুন্ম য়লতি, 
নিষ্লৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি। 
ও য: কন্দুফলং ত্যজতি, কশ্মাণি দন্লাস্থাতি, ততো। নিষ্ধনন্দো ভবতি। 
ও বেদালপি সন্নযস্ততি ; কেবলমবিচ্ছিন্নামুরাগং লভতে। 
__নারদক্তিসৃত্র, ৩ষ্ঠ অনুবাক, ৪৩ হইতে ৪৯ সুত্র। 
* ও গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্ং হগ্রতরমনুভবরূপম্‌। 
ই, গম অনুবাক, ৫৪ সুত্র । 
ওঁ অন্থম্মাৎ সৌলগ্যুং ভক্তৌ। 
ও প্রমাণাস্তরস্তানপেক্ষত্াৎ হ্য়ং প্রমাপত্বাৎ। 
_খ, ৮ম অনুবাক। ৫৮ ও 4৯ হুত্র। 


নব 


্ 


৫৪ দেববানী 
কোন বিষয়কে আমাধের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। আমরা 
যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি, 
এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কথনও জাল 
দিয়ে ধরৃতে পারব না,--কোন কালেও নর । 
ভক্তি অহৈতুকী হওয়া চাই। এমন কি, আমরা বখন (ঞরেমের 
অযোগ্য কোন বন্ত বা বাক্তিকে ভালবাসি, তখনও সেই প্রকৃত 
প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা । গ্রেমকে যেরূপেই বাবহার করি 
না কেন, "প্রেম কিন্তু স্বভাবতই শান্তি ও আননস্বরূপ”।* 
হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে, তথন মে ভালবাদা 
ছাড়া আর মব তুলে বায়। অহংটাকে একেবার নাশ করে ফেল । 
কাষ ভ্রোধ ত্যাগ কর- ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর। 'পাহং 
নাহং-তুঁস্থ তুছ'__ পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে, 
কেবল একরীত্র তুমিই আছ। “আমি_তুমি' । কাউকে শিন্দে 
করো না। যদি দুখ বিপদ আসে, জেনো, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে 
খেলা কর্ছেন-আর এইটি জেনে দুঃখের ভিতরও পরম 
সী হও । 
তক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা পৃণস্বরূপ ' 
২৫শে জুন, মঙ্গলবার 
যখনই কোন সুখভোগ করুবে, তার পরে ছু আস্বেই 
আসম্বে--এই দুঃখ তথন তখনই আম্তে পারে, অথবা খুব 
বিলন্বেও আম্‌তে পারে। /যে আত্মা যত উন্নত, তার নখের পর 
ও শান্তিরপাৎ পরগান্দরপা্। রঃ 
নারির, ৮ম অনুবাক, ৬* হৃত্র ) 





উহ 


 দেববাণী ৫৫ 
দুখ তত ঘর আস্বে। আমরা চাই-_নুখ ছ্ঃখ উভয়ের অতীত 
অবস্থায় যেতে । এ উভয়ই আমাদের প্রক্কত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। 
উভয়ই শিকল-_একটা লোহার শিকল, অপরট! সোনার শিকল । 
এ উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছেন_ষ্ঠাতে নুখও নেই, দুঃখও 
নেই। সুখ দুখে উভয়ই অবস্থাবিশেষ, আর অবস্থামাত্রেই সদা 
পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা আননম্বর্ূপ, অপরিণামী, 
শাস্তিত্ব্ূপ। আমাদের আত্মীকে যে লাভ করতে হবে, তা নয়; 
আমরা আম্মাকে পেয়েই আছি, কেবল তার উপর যে ময়লা 
পড়েছে, সেইটে ধুয়ে ফেলে তাকে দর্শন কর। 

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা৷ হলেই আমরা জগংকে 
ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারব। থুব উচ্চভাবে আপনাকে প্রতিঠিত 
কর, আমি যে সেই অনস্ত আত্মস্বরূপ, এই জেনে আমাদের জগৎ 
প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর্তে হবে। এই 
জগৎটা একটি ছোট শিশুর খেলার মত; আমর! যখন তা জানি, 
তখন জগতে যাই হোক্‌ না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল কর্তে 
পার্বে না। যদি প্রশংসা গ্রোলে মন উৎফুল্ল হয়, তবে নিন্দায় 
নিশ্চিত বিষ হবে। ইঞ্জরিয়ের, এমন কি, মনেরও সমুদয় সুখ 
অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই দেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, 
যে সখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। &ঁ ভুথ সম্পূর্ণ সথায়ত্ত 
সুখ, &ঁ স্থখ আননম্বরপ। সুখের ধন্য বাইরের বস্তর উপর 
নির্ভর না করে যত্ত ভিতরের উপর নির্ভর কছ্ুব_-ঘতই. আমরা 
অস্তঃমুখ, অন্তরারাম ও অন্তর্জেযাতিঃ হব---আমরা ততই ধাস্মিক 
হব! এই আত্মাননাকেই জগতে ধর্ম বলে ধাকে। 
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অন্তরজ্ং-_য! বাস্তবিক লত্য, তা বহিজ্জগৎ অপেক্ষা অনন্তপ্ূণে 
বড়। বহির্জা্গংটা-_মেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়াময় বহিঃপ্রকাশ 
মান? এই আগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় ; এটা সত্যের ছায়া- 
সবরূপমান্ধ। কবি বলেছেন, কন্পনা_-*সত্যের দোনালী ছারা” 

আমাদের বাদ দিলে জগৎটা অচেতন মৃত জড়পদার্থ মাত্র। 
আমর! যখন জগতের মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই তা আমাদের 
- পক্ষে সজীব হয়ে ওঠে। আমরাই জগতের পদার্গসমৃহকে জীবন দান 
কর্ছি, কিন্ত আবার আহাম্মকের মত & কথ! ভুলে গিয়ে কখনও 
তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখনও আবার তাই ভোগ কর্তে 
যাচ্ছি। খ্বাম্চুবড়ি কাছে না থাকৃলে ঘুম হবে না_যেমন সেই 
মেছুনীদের হয়েছিল--এমন ঘেন তোমাদের না হয়। কতকগুলো! 
মেছুনী গ্াদ্চুবড়ি মাথায় করে বাজার থেকে বাড়ী ফির্ছিল-_ 
এমন সময় খুব বড়বুষ্টি এল। তারা বাড়ী যেতে না পেরে পথে 
তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। 
মালিনী রাত্রে তাদের যে ঘরে শুতে দিলে, তার ঠিক পাশেই 
ফুলের বাগান। হাওয়াতে বাগান্তুনর সুন্দর স্ুনার ফুলের গন্ধ 
তাদের নাকে আস্তে লাগল-সেই গন্ধ তাদের এত অব বোধ 
হতে লাগল যে, ভারা কোন মতে ঘুমুতে পারে ন।। শেষে 
তাদের যধ্যে একজন বল্‌লে, “দেখ, আমাদের স্াস্চুবডিগুলোডে 
- জল ছড়িযে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওয়া যাক্‌।” তাই করাতে 
ধখন নাকের কাছে সেই স্রাস্চুব্‌ড়ির গন্ধ আস্তে লাগল তখন 
তার! আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল। 

এই সুংসারটা স্থাস্চুব্ডির মত-_আমরা যেন লুখতোগের জন্ত 
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ওর উপর নির্ভর না করি। যাঁরা করে, তারা তামসপ্রক্ৃতি ৰা 
বন্ধজীব। তার পর আবার রাজ্রমপ্রন্কতির লোক আছে) তাদের 
অহংটা খুব প্রবল, তারা সদাই “আমি আমি” বলে থাকে। 
তার! কখন কখন সৎকার্ধা করে থাকে, চেষ্টা করুলে তাঁরা ধার্টিক 
হতে পারে। কিন্তু সাত্তিকপ্রকতিই সর্কশ্রেষ্ট--তারা সদাই 
অন্তসূর্থ-তারা সদাই আতনিষ্ঠ। প্রত্যেক বাক্তিতেই এই সন্ত 
রজঃ ও তমোগুণ আছে; এক এক সময় মানুষে এক এক গুণের 
প্রাধান্ত হয় মাত্র। 

ট্রি মানে একটা কিছু নির্মাণ বাঁ তৈরী করা নয়, স্থষ্টি মানে 
__বে সাম্যতাৰ নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে পুনর্লাভ কর্বার চেষ্টা 
যেমন একটা শোলার ছিপি ( কর্ক) যদি টুকরো! টুকরো করে 
জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলো যেমন আলাদা 
আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেঙে 
ওঠবার চেষ্টা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন, যেখানে জগৎ 
সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অণ্ডভ থাক্বেই থাক্বে। 
একটুখানি অপ্তত থেকেই জগতের স্বষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু 
কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ, সাম্যভাব এলে এই অগৎই 
নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা। যতদিন এই 
জগৎ চল্ছে, ততদিন সঙ্জে সে ভালমন্দও চল্বে ) কিন্তু যখন 
আমরা অগংকে অতিক্রম করি, তখন ভালমন্দ ছুয়েরই 
পারে চলে যাই,-_পরমাননদ লাত করি। 

জগতে ছুঃখবিরহিত দুখ, অণ্ুভবিরহিত শুভ কখন পাবার 
সম্ভাবনা নেই ) কারণ জীবনের অর্থই হচ্ছে সামাভাবের বিছ্যুতি। 
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আমাদের চাই মুক্তি ; জীবন, নুখ বা শুভ--এ সবের কোনটাই 
নয়। স্থাস্ীপ্রবাহ অনস্তকাল ধরে চলেছে-+তার আদিও নেই, 
অস্তও নেই--ঘেন একটা অগাধ হুদের উপরকার. দদা-গতিগীল 
তরঙ্গ। ওঁ হদের এমন লব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা 
এখনও পৌঁছতে পারিনি, এবং আর কতকগুলি জান্গগা আছে, 
যেখানে সাম্যভাব পুনঃ সংস্থাপিত হয়েছে--কিন্তু উপরের তরঙ্গ 
সর্বদাই চলেছে, তথায় অনন্তকাল ধরে এ সাম্যাবস্থা লাভের চেষ্টা 
টলেছে। জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, 
একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয়ই মায়া__এ অবস্থাটাকে পরিষ্কার 
করে বোঝবার জো নেই_এক সময়ে বীচবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার 
পরমূহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বরূপ 
আত্মা--এই উভঝেরই পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের অগ্তিত 
স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রক্কৃতপক্ষে সেই আম্মাই__ 
যা থেকে আমরা আমাদের পৃথক করে ফেলেছি, আর আমাদের 
থেকে পুথক্‌ বলে উপাদনা কর্ছি। কিন্তু তা চিরকালই একমাত্র 
ঈশ্বরপদবাচ্য যে আমাদের অন্তরাত্মা, তারই উপামনা । 
সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হতে হলে আমাদের ৭.7 রজঃ 
দ্বারা তমঃ, পরে সন দ্বারা রজঃকে জয় কর্তে হবে। : তত অর্থে 
সেই স্থির, ধীর, প্রশস্ত অবস্থা, যা ধীরে ধারে বাড়তে বাড়তে 
- শেষে অন্যান্ঠ ভাব অর্থাৎ রজ: তমঃ একেবারে চলে যাবে। বন্ধন 
ছিড়ে ফেলে দাঁও, মুক্ত হও, যথার্থ ঈশ্বরতনয়' হও, তবেই ঘীনুর 
মত পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বল্তে অনন্ত শক্তি, 
অনস্ত, বীর্য বুঝায়। দুর্বলতা, দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি 
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র্ পদ কই তুমি কেবলমাত্র আত্মা) বদি ুকস্থভাব 
হও, তবেই অমৃতত্ধ তোমার করতলগত ; তবেই বলি, রি রথ 
আছেন_-যদি তিনি মুক্ত্বভাব হন। ও 
জগৎটা আমার জন্য, আমি কথন জগতের জন্য নই । ভালমন্দ 
আমাদের দারস্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই। পপ্তর 
স্বভাব হচ্ছে_যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা) 
মান্্ষের স্বভাব মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা; আর 
দেবতার স্বভাব--ভালমন্দ কিছুর জন্ত চেষ্টা থাক্‌বে না-_সর্বদা, 
সর্বাবস্থায় আননাময় হরে থাকা । আমাদের দেবতা হতে হবে। 
জদয়টাকে সমুদ্রের মত মহান করে ফেল? জগতের ক্ষ ক্ষুদ্র 
ভাব দকলের পারে চলে যাও) এমন কি অশ্তত এলেও আনন্দে 
উন্মত্ত ভরে যাও; জগংটাকে একটা ছবির মত দেখ ; এইটি জেনে 
রাখ থে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না) 
আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর। জগতের সুখ 
কি রকম জান? যেন ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে করতে 
কাদার মধ্য থেকে কাচের মালা কুড়িয়ে পেকেছে। জগতের 
সুথড়ঃখের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভালমন্দ উভয়কেই এক 
বলে দেখ--উভয়ই ভগবানের থেলাঁ, সুতরাং ভালমন্দ, সুখভু:খ-- 


সবেতেই আনন্দ কর। 
রঙ ঙ রঙ রঙ 


ু্ু মতারাজ বল্ল, “মবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাঘ নারায়ণের 
কাছ থেকে সরে থাকতে হয়। সব জলই নারায়ণ বটে, তবে 
ময়লা জল থাঁওয়া। যায় না” 





দেববাদী 
 শগগনময় খালে রবিন দীপক জলে'__অনত মন্দিরের আরকি. 
 স্বরকার *সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চু নং 
হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার ্ত নাই ।» &. 
কিছু পাবারও চেষ্টা করো না, কিছু ছাড় বারও তব কারে 
না-_-হেয়োপাদেযবর্জিত হও, হৃচ্ছালাভসন্বষ্ট হও. কোন কিছুতে 
যখন তোমায় বিচলিত কর্‌তে পার্বে না, তখনই তুমি মুক্তি বা 
স্বাধীনতাপদবী লাভ করেছ, বুঝতে হবে। কেবল সহ করে গেলে 
হবে না-_একেবারে অনাসক্ত হও। সেই ধাড়ের গল্পটি মনে 
রেখো । একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একট! ষাড়ের শিঙ্গে বসেছিল 
_অনেকক্ষণ বস্বার পর তার ওঁচিত্যবুদ্ধি জেগে উঠল) হয়ত 
ষাড়ের শিক্গে বসে থাকার দরুণ তার বড় কষ্ট হচ্ছেএই মনে 
করে দে ধাঁড়কে সগ্থোধন করে বল্তে লাগল, “ভাই ষাঁড়, আমি 
অনেকক্ষণ তোমার শিক্পের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার 
অন্ুবিধে হচ্ছে, আমায় মাপ করো, এই আমি উড়ে যাচ্ছি। ষাঁড় 
বল্‌লে, “না, না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিক্ষে বাস কর ন' 
_আমার তাতে কি এসে যায়? 
২৬শে জুন, বুধবার 
যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমর সব চেয়ে 
ভাল কাজ কর্তে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশী 
“অভিভূত করতে পারি। বড় বড় প্রতিভাশানী লোকেরা সকলেই 
একথা জানেন । ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তা--তীর কাছে হৃদয় 


ক. অপাণিপাদে। জবনো। শ্রহীতা। 
পগ্ঠতাচ্গুঃ ম শৃণোত্যকর্ণ:। শ্বেতাঙ্গতরোগনিযৎ ৩1১৯ 


খুলে দাও নিজে নিজে কিছু করতে যেও না। একতা 
বঙ্ছেন, “ন মে পার্থাসতি কর্তবাং ত্িযু'লোকেমু কিঞচন ৯৯০ 
ছে অঞ্জন, ভ্রিলোকে আমার কর্তব্য বলে কিছুই নেই”. তাঁর 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, তা হবেই 
ভোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে। যে সক শক্তিতে কাজ হয়, 
তাদের ত আর আমরা দেখতে পাই না, আমরা কেব্ন তাদের 
ফলটা দেখতে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেল, 
ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কান্জ করুন-_এ ত তারই 
কাজ, তিনি বুঝুন। আমাদের আর কিছু কর্তে হবে না--কেবন 
সরে দাঁড়িয়ে থেকে তকে কান কর্‌তে দেওয়া । আমরা যত সরে 
যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আস্বেন। “চা আমি'টাকে 
নষ্ট করে ফেল-_কেবল পাকা আমি'টাই থেকে ষাক্‌। 

আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তাগুলোরই 
ফলম্বরূপ। স্থৃতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য 
রেখো। বাকা ত গৌণ জ্িনিষ। চিন্তাগুলোই বছকালস্থায়ী, 
আর তাদের গতিও বনুদুরব্যাপী। আমরা বে কোন চিন্তা করি, 
তাতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এই হেতু সাধুপুরুষদের 
ঠাটটায় বা গালে পর্যন্ত তাদের হৃদয্ধের ভালবাদ ও পবিত্রতার 
একটুখানি রয়ে যায় এবং তাতে আমাদের কল্যাণ সাধনই করে । 

কিছুমাত্র কামনা! করো না। ঈশ্বরের চিন্তা কর, কিন্তু কোন 
কলকামনা করো! না। ধারা কামনাশূন্ত, তাদেরই কাজ ফণপ্রস্থ। 
ভিক্ষান্বীবী সন্ত্যামীরা লোকের ছারে দ্বারে ধন্ম বন করে নিক্বে 
যান কিন্ত রা মনে করেন, আমরা কিছুই করছি না।, তারা 
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কোনরূপ দাবিদাওয়া করেন না, তাদের কাজ তাদের অদ্রাতদারে 
হয়ে থাকে। যদি তারা (এ্রহিক ) জ্ঞানরপ বৃক্ষের ফল * থান 
তা হলে ত তাদের অহঞ্কার এদে যাবে, আর যা কিছু লোককল্যাণ 
তারা কর্বেন__সব লোপ হয়ে যাবে । যখনই আমরা “আম এই 
কথা বলি, তখনই আমরা আহাম্মক বনি, আর বলে যাই--আমরা! 
জ্ঞান লাভ করেছি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে “চোকটাকা বলদের 
মত” ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুরছি। ভগবান অতি উত্তমরূপে 
আপনাকে নুকিয়ে রেখেছেন, তাই তার কাজও সাক্বোভ্ম। 
এইরূপ ধিনি আপনাকে অম্পূর্ণ নুকিয়ে রাখতে পারেন, 
তিনি সবচেয়ে ধেণী কাজ করতে গারেন | নিজেকে 
জর কর, তা হলেই সমুদয় জগং তোমার পদতলে আসবে। 
সন্বগ্ূণে অবস্থিত হলে আমরা সকল বস্তুর আসল স্বরূপ 
দেখতে পাই, হুধন আমরা পঞ্চেনির় এবং বৃদ্ধির অতীত প্রদেশে 
চলে যাই। অতংই সেই বজদুঢ প্রাচীর, থা আমাদিগ্রকে বন্ধ করে 
*রেখেছে_সত্ের দুক্ত বাতাসে বেতে দিচ্ছে না__সকল বিষয়েই, 
সকল কাজেই তাইতে “আমি আমার' এই ভাব মনে এনে দেয় 
আমরা ভাবি, আমি অমুক কাজ করেছি, তমূক কান্ধ করছি, 
ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র আমিত্বভাবটাকে দূর করে দাও, আমা 5 মধ্যে 
এই যে অস্রূপ পৈশাচিক ভাব রয়েছে, তাকে একেবারে মেরে 





* বাইবেলে বর্ণিত আছে, প্রথমহ্ট মানবমামবী আদম ও ইতকে চর 
নন্দনকাননে স্থাপন করে তথাকার জ্ঞানবৃক্ষেঃ ফল থেতে মানা কয়েছিলেন। 
কিনারা য়তানের প্ররোচনায় তাই খেয়ে গূর্বের দিষ্পাগ স্তবাব থেকে বট 
হন। এখানে জান অর্থে হখদুংখ, ভালমন প্রভৃতি জগোক্ষিক জান | 
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ফেল। নাহং নাহ, তুঁছু তুঁছ' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে 
এটা অনুভব কর, জীবনে এ ভাবটাকে নিয়ে এম । যতদিন না 
এই অহংভাৰ গঠিত জগৎটাকে ত্যাগ কর্তে পার্ছি, ততদিন 
আমরা কথনই স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করতে পার্ব না। কেউ 
কথনও পারে নি, আর পারবেও ন1। সংসার ত্যাগ করা মানে 
এই অহংটাকে একেবারে ভূলে বাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে 
খেয়াল না রাখা; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা 
দেহের না হয়ে যাই। এই বজ্জাৎ আমিটাকে একেবারে নষ্ট করে 
ফেলতে হবে । লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের 
আশীবাদ করো) ভোবে দেখো তারা তোমার কত উপকার 
' কর্ছে ; অনিষ্ট বদি কারও হয়, ত কেবল তাদের নিজেদের হচ্ছে। 
এমন জায়গায় বাও, যেখানে লোকে তোমাকে দ্বণা করে; তারা 
তোমীর অহু্টাকে মেরে মেরে তোমার ভিতর থেকে বার করে 
দিক_-তুমি তা হলে ভগবানের খুব কাছে এগুবে। বানরী যেমন 
তার বাচ্চাকে আকড়ে ধরে থাকে কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হলে তাকে 
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে পদদলিত কর্তেও পশ্চাৎপদ হয় না, 
সেইরূপ আমরাও স+মারটাকে যতদিন পারি আক্ড়ে ধরে থাকি, 
কিন্তু অবশেষে যখন তাকে পদদলিত কর্তে বাধ্য হুই, 
তখনই আমরা ঈশ্বরের কাছে যাবার অধিকারী হই। ধম্মের জন্ত 
নদি অপরের অত্যাচার সহা কর্তে হয়ত আমরা ধন্য ; যদি 
আমরা লিখতে পড়তে না জানি ত আমরা ধন্ত।) আমাদের 
ঈশ্বরের কাছ থেকে তফাৎ কর্বার জিনিষ অনেক কমে গেল ।, 
ভোগ হচ্ছে লঙ্গফণা সাপ--তাকে আমাদের পদদলিত কর্‌তে 
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হবে। আমর! ভোগ ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগলাম; কিছুই 
না পেয়ে হয়ত আমাদের নৈরাশ্ঠ এল। কিন্তু লেগে থাক, লেগে 
থাক__কখনই ছেড়ো না। এই সংসারটা একটা পিশাচের মত। এ 
সংসার যেন একটা রাজ্য--আমাদের ক্ষুদ্র অহং যেন তার রাজা । 
তাকে সরিয়ে দিয়ে দু হয়ে দীড়াও। কামকাঞ্চন, নামযশ ত্যাগ 
করে দুতাবে ঈশ্বরকে ধরে থাক, অবশেষে আমরা মৃখদুঃখে সম্পূর্ণ 
উদ্দাদীনতা। লাভ কর্ব। ইন্জরিয়চরিতার্থ ই স্থথ, এ ধারণা সম্পূর্ণ 
জড়বাঁদাত্বক। ওতে এক কণাও বখার্থ সখ নেই; যা কিছু 
সুখ, তা দেই গ্রক্কৃত আননের প্রতিবিশ্বমাত্র ! 

ধারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তারা তথাকথিত কর্মীদের 
চেয়ে জগতের জন্ত "অনেক বেশী কাব করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ 
শুন্ধ করেছে, এমন একজন লোক হাজার ধন্বপ্রচারকের চেয়ে বেশী 
কাজ করে। চিত্তপ্ুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর 
আদে। 

পন্মের মত হও । পদ্ম এক জায্গায়ই থাকে, কিন্তু যখন কুটে 
খরঁঠে, তখন চারদিক্‌ থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে । * 
শীত কেশবচন্ত্র সেন ও শ্রীরামন্কষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য 
ছিল। শ্রীরামকঞ্চদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশ্তভ -ঈধ্তে 
পেতেন নাঁ-তিনি আগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না, কাছেই 





শে অর্থাৎ নি মীন-র করিয়! চরকে উননতিসাধন কর। তোমাদের 
জ্ঞানত্ক্কির বৃগন্ধে আকৃষ্ট হইরা লোকে আপনি আগিয়! তোমাদের নিকট শিক্ষা 
করিবে, তোমাদের কোথাও ছুটাছুটি কা প্রচার করিতে বাইতে হইবে ন1। 


দেববাণী ৬৫ 


সেই মন্দ দুর কর্বার জ্ঠ চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন দেখ তেন 
না। আর কেশবচন্দ্র একজন মন্ত ধর্মসংক্কারক, নেতা, এবং ভারত- 
বনীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বাদশবর্ধ মাধনাস্তে এই 
শান্তপ্রক্ৃতি দক্ষিণেশ্বরবানী মহাপুরুষ গুধু ভারতে নয়, সমগ্র 
জগতের তাবরাজ্যে এক মহ! ওলট্পালট এনে দিয়ে গেছেন। 
এই সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশকির আধার--তারা 
প্রেমে তন্মর হয়ে জীবনযাপন করে তবরক্গষমঞ্চ হতে সরে যান । 
তভীরা কখন “আমি আমার' বলেন না। তারা আপনাদিগকে 
ঈশ্বরের হত্স্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্য মনে করেন। এইকধপ 
বাক্তিগণই গ্রীষ্ট ও বুদ্ধসকলের জন্মদাতা । তারা! সদাই ঈশ্বরের সহিত 
সম্পূর্ণভাবে তাদাত্ম লাভ করে এই বান্তবজ্গগৎ থেকে বহুদূরে এক 
আদর্শজগতে বাস করেন। তীর কিছুই চান না এবং জ্ঞাতসারে 
কিছু করেনও না। তীরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্ব প্রকার 
উচ্চভাবের প্রেরকশ্বরূপ--তীরা জীবুক্ত, একেবারে অহংশূন্য । 
তাদের ক্ষুদ্র অহুজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, নামধশের 
আকাঙ্ষা একেবারেই নেই। তীদের ব্যক্তিত্ব সব লোপ হয়ে গেছে, 
তারা নিরাকার ততন্বরূপ | 


২৭শে জুন, বৃহম্পতিবার 

(স্বামী্ি অস্ত বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট লইয়া আসিলেন 
এবং পুনর্ববার জনের গ্রন্থ পড়িতা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ।) . 
বীশ্ষ্ট যে শাস্তিদাতী পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহমদ 


৫ 


আপনাকে সেই শাস্তিদাত! বলে দাবি করতেন ।& তার মতে 
বীতু্ীষ্টের অলৌকিকভাবে জন্ম হয়েছিল-_একথা স্বীকার কর্বার 
কিছুনান্র প্রয়েজন নেই। সকল যুগে, সকল দেশেই এইরূপ 
দাবি দেখতে পাওয়া যার়। সকল বড়লোকেই-_দেবতা হতে 
তাদের অন্ম হয়েছে এই দাবি করে গেছেন। 

জ্ঞান জিনিষটা আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে 
পারি, কিন্তু তাঁকে কখন জানতে পারি না। জ্ঞান একটা 
নি্নতর অবস্থা মাত্র । তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন 
ক্জানলাভ করুলেন, তখনই তার পতন হল। তার পৰে 
তিনি স্বয়ং সত্যত্বরূপ, পবিভ্রতা-স্বরূপ, ঈশবর্বরূপ ছিলেন। 
গ্আামাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক পদার্থ নয়, কিন্ত 
আমরা কথন আসল মুখটাকে দেখতে পাই না, আমাদের তার 
প্রতিবিস্বমাত্র দেখতে হয়। আমরা নিজেরাই প্রেমস্থরূপ, 
কিন্তু যখন এ" প্রেমসন্বন্ধে চিন্তা কর্তে যাই, তখনই দেখি, 
আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কর্তে হয় তাহাতেই 
* প্রমাণ হয় বে আমরা যাকে জড় বলি, সেটা চিৎএর 
বহিরভিব্যক্তিমাত্র। . 

নিবৃত্তি অর্থে সংসার থেকে সরে আসা। হিন্দুদের পুরাণে 
আছে, প্রথম স্থষ্ট চারিজন ফ্ঁষিকেঞ্চ হংসরূপী ভগ্ন শিক্ষা 

%& বীপ্ুধীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইব বটে; 


কিন্ত আমি (তোমাদের কল্যাণের জগ্ত শান্তিদাতাকে (0০0201079:) পাঠাইয়। 
দিব। ব্রীষ্টানের! বলেন, এই 0070107%9. চো 01:০৪$--ব। পবিভ্রাত্মারগী 
ঈদ্বর | ূ 

ই সনক, সমাতন, সনঙ্ন ও লনংকুমার 


চ 





দিয়েছিলেন যে, সৃষটিপ্রপঞ্চ গৌণমান্র। হুতরাং তীর আর প্রজা সৃষ্টি 
করলেন না। এর তাংপর্ধ্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি ; 
কারণ, আত্মাকে অভিব্যক্ত করতে গেলে শব্ধ দ্বারা এ অভিব্যক্তি 
সাধিত হয়, আর শিব্দ ভাবকে নষ্ট করে ফেলে? & তা হলেও, 
তন্ধ জড়াবরণে আর্ত না হয়ে থাকতে পারে না, বদিও আমরা 
জানি বে অবশেষে এইবূপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে 
আমরা আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচা্যই 
একথা বুঝেন, আর সেইজন্যই অবতারের! পুনঃ পুনঃ এসে 
আমাদের মূল তন্বটি বুঝিয়ে দিয়ে বান আর সেইকালের উপযোগী 
ভার একটি নৃতন আকার দিয়ে থান। গুরুমহারা্ বল্তেন, ধর্ম 
এক - সকল অবতারেরাই এই কথাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তবে 
সকলকেই সেই তন্তটি প্রকাশ করতে কোন না কোন আকার দিতে 
হয়। সেইজন্য তারা তাকে তার পুরাতন আকারটি হতে উঠিয়ে 
নিয়ে একটি নৃতন আকারে আমাদের সাম্‌নে ধরেন। যখন 
আমরা নামরূপ থেকে বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, বখন 
আমাদের ভালমন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই 
কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম কর্‌তে পারি। অনন্ত উন্নতি মানে 
অনন্তকালের জন্ঠ বন্ধন $ তার চেয়ে সকল রকম আক্কৃতির ধ্বংসই 
বাঞ্ছনীয়। আমাদের সব্বরকম দেহ, এমন কি দেবদেহ থেকেও 
মুক্তিলাভ কর্তে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ সত্যবস্ত, দুটি 
সত্যবস্ত কখনও থাকতে পারে না। একমাত্র আত্মাই আছেন, 
এবং আমিই সেই। 


দি “[51616570000৩8 বাইবের, হয করিসিযান, অ আউট গ্লোক 
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নবমী 


কেবল মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই উভকর্থের যা মৃল্য। তার 
দ্বারা কর্তারই কলা হয়, অপর কারও কিছু হয় না। ঃ 
চে ক ক ক 
: জ্ঞান মানে শ্রেণীবদ্ধ করা__কতকগুলি জিঁনিযকে এক শ্রেণীর 
ভিতর ফেলা । আমরা এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিষকে 
দেখ লাম_দেখে দেই সবগুলিকে কোন একটা নাম দিলাম, 
তাতেই আমাদের মন শান্ত হল। আমরা কেবল কতকগুলি 
প্ঘটনা” বা! ব্যাপার আবিষ্কার করে থাকি, কিন্তু “কেন 
সেগুলি ঘটছে, তা জান্তে পারি নাঁ। আমরা অজ্ঞানেরই 
আরও খানিকটা বেশী জায়গা! ব্যেপে এক পাক ঘুরে এসে মনে 
করি, আমরা কিছু জ্ঞানলাভ কর্লাম। এই 'জগতে “কেন'র 
কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না? কেন'র উত্তর পেতে 
হলে আমাদিগকে তগবানের কাছে যেতে হবে। যিনি সকলের 
জ্ঞাতা, তাঁকে 'কখন প্রকাশ করা যায় না। এ যেন হ্ুনের 
পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়াঁ_যেমন নাম্ল, অমনি গলে 
" মমুদ্রে মিশে গেল । 
বৈষমাই ্ষ্টির মূল-_একরসতা বা সামাই ইশ্বর; এই 
বৈষম্যভাবের পারে চলে যাও) তা হলেই জীবন « মৃত্যু 
উভয়কেই জয় কর্বে, এবং অনন্ত সমতে নর -তখনই 
তোমরা বন্ধে প্রতিিত হবে, স্বয়ং স্বরূপ হবে। মুক্তিলাত 
“কর্বার চেষ্টা কর, তাতে প্রাণ যায়, সেও 'স্বীকার। একখানা 
বইয়ের সঙ্গে তার পাভাগুলোর যে সঘন্ধ, আমাদের জঙ্গে 
আমাদের, জন্মগুরোরও সেই নন্বন্ধ)- আমরা কিন্তু অপরিণীমী, 








7২) ফেবু: ৬ 
সা্গি্বরপ, আ্া্বরপ 7 আর তাঁরই উপর অন্মাস্তরের ছায়া 
পড়ছে) যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে ঘোরাতে 
থাকলে চোকে একটা বৃত্তাকার প্রতীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত 
বাক্তিত্বের একত্ব) আর যেহেতু আত্মা অনন্ত, অপরিণামী ও 
অচঞ্চল, সেই হেতু আত্মা বর্স্বরূপ। আত্মাকে জীবন বল্তে পারা 
যায় না, কিন্তু তাই থেকে সমুদয় জীবন গঠিত হয়। একে সুখ 
বলা যায় না, কিন্তু এই থেকেই সুখের উৎগণ্তি হয়। 

চর ক রঙ টু 
আজকাল জগতের লোকে ভগবানকে পরিত্যাগ কর্ছে, 
কারণ, লোকের ধারণা--জগতের যতদুর সুখনবচ্ছন্দতা বিধান 
করা উচিত, তা তিনি করছেন না; এই হেতু লোকে বলে 
থাকে, “্তীকে নিয়ে আমাদের লাভ কি?” আমাদের কি 
ঈশ্বরকে কেবল একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তী বলে ভাব্‌তে 
হবে নাকি? 
আমরা এইটুকু করতে পারি থে, আমাদের সব বাসনা 
ঈর্ষা, দ্বণা, তেদবুদ্ধি_এইগুলিকে দূর করে দিতে পারি। 
কাচা আমি'কে নষ্ট করে ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে 
হবে-_একরকম মানসিক আত্মহত্যা আর কি। শরীর ও 
মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখ-কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাত কর্বার 
ন্্ত্বর্ূপে ; এটুকুই এদের একমাত্র যথার্থ প্রয়োজন। কেবল 
সত্যোর জন্তই সত্যের অনুসন্ধান কর, তার দ্বারা আননালাভ 
হবে, একথা ভেবো না। আনন্দ আপনা হতে আস্তে পারে, 
কিন্তু তাই যেন তোমার সত্যলাভ কর্বার প্ররোচক*না হয়। 





ঈশ্বর লাত বাতীত অন্ত কোন অভিসন্ধি রেখো না। সভালাত 
করতে হলে বদি নরকের চি ও তাতেও 
পেছপা হয়ো না। 8 
চি: পক্রবার রি 

(সকলেই বহি রতি বাদ বনভোজনে যাত্রা 
করিয়াছিলেন । বদিও স্থামী্জি যেখানেই খাঁকিতেন, তথধায়ই 
তাহার উপদেশ দানের বিরাম ছিল না, কিন্তু অস্তকার 
উপদেশের কোন প্রকার “নোট' রাখা হয় নাই। তবে 
বাহির হইবার পূর্কে প্রাতরাশের সময় তিনি এই কয়েকটি কথা 
বলিয়াছিলেন। ) 

সর্ধপ্রকার অস্নের জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও-_অন্্ই 
স্বরপু। ার দর্ববাপিশী শন্দিই আমাদের ব্য্ট্শক্তিতে পরিণত 
হযে আমাদের সর্বপ্রকার কাধ্য কর্তে নাহায্য করে থাকে । 
২৯শে জুন, শনিবার 

( অগ্ স্বামীজি গীতা হস্তে লইয়। উপস্থিত হইলেন |) 

গীতায় হুবীকেশ অর্থাৎ ইন্িয় বা ইন্িুক্ত জীবাস্মাগণের 
ঈশ্বর গুড়াকেশ অর্থাৎ নি্রার অধীশ্বর ব! নিদ্রাঞ্জরী অঙ্জ্নকে 
উপদেশ দিচ্ছেন । এই জগংই ধেরক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র । “ঞপাওব 
( অর্থাৎ ধর্ম) শত কৌরবের (আমরা যে সকল খিবয়ে আসক্ত 
এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের ) সহিত 
' যুদ্ধ করছেন! পঞ্চপাগুবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন (অর্থাৎ 
পরবু্ধ জীবাত্মা) সেনাপতি । আমাদের সমূদয় ইন্জিয়হখের 
সঙ্গে_যুন্ধ করতে হবে, তাদের মেরে ফেল্তে হবে। 


দেরবানী ১ 
আহাদের নিঃসঙ্গ হয়ে ধড়িয়ে থাকৃতে হবে। আমরা বদন, 
আমাদের আর সমস্ত ভাবকে -এই ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে? . 
. স্ীরুঞ্চ বব কাজই করেছিলেন, কিন্ত সর্বপ্রকার আসক্তিবক্জিত 
হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখন সংসারী হয়ে 
বান নি। সকল কাজ কর, কিন্ত অনাসজ হয়ে কর ) কাজের অন্তই 
কাজ কর, নিজের জন্য কখনও করো না। 
ক চা ক নি 

নামনপাত্বক কোন কিছু কখন মুক্তত্বভাব হতে পারে না। 
মৃত্বিকা থেকে যেমন নামরূপের দ্বারা ঘটাদি হয়, সেইন্ঈপ 
সেই মুক্তম্বভাব ব্রহ্ধ থেকে নামরূপের দ্বারা আমরা হয়েছি। 
তখন সেই মুক্তম্বভাব ব্রদ্ধ সসীম বা বন্ধভাবাপস্ন হয়ে পড়েন ; 
সুতরাং আপেক্ষিক সন্তাকে কখন মুক্তত্বতাব বলা যেতে পারে 
না। ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ আপনাকে কখনই মুক্ত 
বল্তে পারে না, যখনই সে নামরূপ তুলে যায়, তখনই যুক্ত 
হয়। সমুদয় জগংটাই আত্মন্বরূপ-_বনভাবে অভিব্যক্ত, যেন 
এক সুরের মধ্যেই নান! রঙ পরঙউ তোলা হয়েছে--তা না 
হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। সময়ে সময়ে বেহথর বাজে বটে, 
তাতে বরং পরবত্তী স্থুরের খকাটা আরও মিষ্ট লাগে। 
মহান্‌ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যার,_ 
সাম্য, বল ও স্বাধীনতা । 

যদি তোঁমার স্বাধীনতায় অপরের কিছু ক্ষতি হয়, তা হলে 
বুঝতে হবে, সে স্বাধীনতা! প্রককত স্বাধীনতা নয়। অপরের 
কোন প্রকার ক্ষতি কখন করো না। কি 


৪ 





,  মি্টন বলেছেন, প্র্ধলতাই ছুঃখ 1". কর্ণ ও ফলভাগ--এই 
দুটির অবিচ্ছিন্ন সন্ন্ধ। ( অনেক সময়েই দেখা যায়, যে, হাসে বেনী, 
তাকে কীদতে হয়ও বেশী_যত হাসি তত কানা) “কর্ণপ্যেবাধি- 
কারস্তে মা ফলেঘু কদাচন”-_কর্েি তোমার অধিকার, ফলে 
নহে। 
ক চি নু জা 

জড়ভাৰে দেখলে কুচিগ্কাগুলিকে রোগবীজাণু বলা যেতে 
পারে। . আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মত, আর আমাদের 
প্রত্যেক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির ঘ! মারাঁ_ 
তাই দিয়ে আমর! দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা, গঠন করি । 

আমরা জগতের সমুদয় স্লচিন্তারাশির উত্তরাধিকারিম্বরূপ, 
কিন্তু সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আস্তে দেওয়া চাই । 

শাস্ত্র ত সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। ঘৃমূর্থ,শুন্তে পাচ্ছ না 
কি, তোমার নিজ হয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত নঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে 
-*সচ্চিদানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ সোহহং সোইহং ।” 

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-_কি ক্ত্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের 
দেবতা--সকলেরই ভিতর অনস্ত জ্ঞানের প্রবণ রয়েছে। প্রন্কত 
ধর্ম একমাত্র, আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, তার বিভিন্ন অর্তীক 
নিয়ে, তার বিভি্ প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করে মরি । ফা খুঁজতে 
জানে তাদের কাছে সত্যযুগ ত বর্তমানই রয়েছে। আমরা! 
. নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর জগৎকে নষ্ট মনে কর্ছি। 
_. এ জগতে পূর্ণশক্জির কোন কার্ধ্য থাকে না। তাকে কেবল 
অস্তিঃ বা সৎ* মাত্র বলা যার, তার কৌন কার্ধয থাকে না। : 





বার্থ নিলা এক বটে, তবে  আগেকিক সিদ্ধি নি 
হতে পারে। 
৩৭শে জুন, রবিবার 

একটা কিছু কল্পনা আশ্রয় না করে চিন্তা করবার চেষ্টা আর 
অসম্ভবকে সস্তব কর্বার চেষ্টা-_-এক কথা । আমর1 কোন একটি 
বিশেষ শ্িহ্তপায়ী জীবকে অবলম্বন না করে স্তন্তপায়ী জীবমাত্রের 
কোন ধারণা কর্তে পারি না। ঈশ্বরের ধারণা ফন্বস্ধেও এ কথা । 

জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে হুক্মা সার 
নিষর্ষ, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি। 

প্রত্যেক চিন্তার ছুটি ভাগ আছে_-একটি হচ্ছে ভাব, আর 
দ্বিতীয়টা এ ভাবগ্তোতক 'শব্'__আমাদের এ ছুটিকেই নিতে 
হবে । কি বিজ্ঞানবাদী (10681181), কি জড়বাদী (11868091181), 
কারও মত খাঁটি সত্য নয়। আমদের ভাব ও তার প্রকাশ দুই-ই 
নিতে হবে। 

আমরা আর্সিতেই আমাদের মুখ দেখতে পাই__সমুদয় 
জ্ঞানও সেইরকম যা বাইরে প্রতিবিদ্বিত হয় তারই জ্ঞান। কেউ 
কখন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে জান্তে পার্বে না, কিন্ত 
আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর । 

তোমার তখনই নির্বাণ অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 
ততুষিত্ব একেবারে উড়ে যাবে। বুদ্ধ বলেছিলেন-_-“যখন “তুমি? 
থাকবে না, (অর্থাং যখন কাচা আমিটা চলে যাবে) তখনই 
তোমার যথার্থ অবস্থা --তথনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা ।” 

অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আত্যন্তরীণ পশ্থরিক , ক্যোজি 





আবৃত ও আপ হবে রবেছে। হেন একা লোহার লিপের 
ভিতর একটা আলো রাখ। হয়েছে, আলোর এতটুকু জ্যোতিঃও 
বাইরে আমূতে পার্ছে না। একটু একটু করে পবিত্রতা ও 
নিষ্বার্থভা অভ্যাস কন্তে করূতে আময়া ও মাবখানকার' 
আড়ালটাকে খুব পাতলা করে ফেল্তে পারি । অবশেষে সেটা. 
কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। ীরাসন্কক্ে ঘেন ী লোহার পিপে" 
: কাচে পরিণত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সেই আত্যস্তরীণ জ্যোতি; 
ঠিক ঠিক দেখা যাচ্ছে। অমরা সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে 
এইরূপ কাচের পিপে হব__এমন কি, এর চেয়েও উচ্চ উচ্চ 
বিকাশের আধারভূত হব। কিন্ত যতদিন পর্যাস্ত আদৌ কোন 
পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা 
কর্তে হবে। অসহিষু ব্যক্তি কোন কালে দিদ্ধ হতে পারে না 
রি ষ্ ক ০ 

বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তন্বের ( 271001016 ) দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ; কিন্তু শিশ্বেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তব করে তোলে, আর 
ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া করতে করতে ততটা ভুলে যায়। 

বুদ্ধের সগ্ুণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তর্ক করার ফলে ভারতে 
প্রতিমাপূজার হুত্রপাত হল! বৈদিক যুগে প্রতিমার অন্দি+ ছিল 
না, তখন, লোকে সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন কর্ত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের 
ফলে আমরা জগতষটা ও আমাদের সধাস্থরূপ ঈশ্বরকে হারালাম, 
-আর তার 'প্রতিক্িযস্রূপ প্রতিমাপৃজ্া!র উৎপত্তি হল। লোকে 
বুদ্ধের মুষ্ি গড়ে পুজা কর্‌তে আরম্ত কর্‌লে। বীর্ট্রষ্ট স্দ্ধেও 
তাই হয়েছে। কাঠ পাথরে পৃজা থেকে যত বুদ্ধের পৃজা পর্যন্ত 


সমূদয়ই প্রতিমা-পৃজা, কিন্তু কোন না কোনক্ূপ মূর্তি ব্যতীত 
আমাদের চল্তে পারে না। | 
.*খক্জোর, করে স্ধারের চেষ্টার ফল এই যে ভাতে সংস্কার বা 
উন্নতির গতি রোধ হয়। কাউকে বলো নাঁতুমি মদ । 
“বরং তাকে বল-_তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও |” 

পুরুতর! সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে? কাঁরথ তারা লোককে 
গাল দেয়'ও তাদের কুসমালোচনা করে। তারা একটা দড়ি ধরে. 
টান দেয়, মনে করে সেটাকে ঠিক কর্বে, কিন্তু তার ফলে আর 
দু তিনটা দড়ি স্থানতরষ্ট হয়ে পড়ে। প্রেমে কখন গাল মন্দ করে 
না, শুধু প্রতিটার আকাঙ্ষাই এ রকম করে থাকে। স্তায়দঙ্গত 
রাগ বা বৈধ হিংসা বলে কোন জিনিষ নেই। 

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধূর্ত শ্গাল 
হয়ে ফীড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তিম্বরূপিণী, কিন্তু এখন এ শক্তি 
কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে, তার কারণ, পুরুষে তার উপর 
অত্যাচার কর্ছে। এখন সে শুগালীর মত; কিন্ত যখন তার উপর 
আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দঁড়াবে। 

সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত । 
তা না হলে এ ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত 
হতে পারে । 

চা ক ক ক 

আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের 

পশ্চাতে একটা অপরিণামী বস্তু আছে,_যদিও সেই চরম পদার্থের 


. দেববানী 
বা ছে তের বধ অত আছে: বধ ঠা 
অন্ধীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, *রদ্ধ বা আত্মা বলে 
কিছু নেই ৮ 

চরিত্র হিমাবে জগতের মধ বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তার 
পর খ্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় প্রীকুষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান্‌ 
উপদেশ জগতে আর নেই। ধিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা 
করেছিলেন, তিনি সেই সকল বিরল মহাঁআদের মধ্যে একজন, 
ধাদের জীবন দ্বার! সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের স্রোত 
বয়ে যায়। খিনি গীতা লিখেছেন, তার মত আশ্চর্য্য মাথা মন্তষ্যজাতি 
আর কখনও দেখতে পাবে না! 

নদ রঙ ০ ন্‌ 

জগতে একটা মাত্র শক্তিই রয়েছে-সেইটেই কখনও মন্দ, 
কখনও বা৷ ভাল ভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর সম়্তান একই 
নদী-_-কেবল জ্মেতটা পরস্পরের বিপরীত-দিকগামী | 
১লা জুলাই, সোমবার 
*. (্ারামকৃষ্জদেব ) 

্ীরামরুষ্ণের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন_- 
এমন কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণের দানও গ্রহণ ক:তেন 
না। তার জীবিকার জন্য সাধারণের মত কোন কা কর্বার 
জে! ছিল না । ভার বই বিক্রী কর্বার বা কারু চাকরী কর্বার 
জো ত ছিলই/না, এমন কি, তার কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য 
রুুবারও উপায় ছিল না। তিনি একরপ আকাশবৃত্তি 
আবলঙ্থী ছিলেন, যাঁ অযাচিত ভাবে উপস্থিত হত, তাতেই 
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, 'তিনি তাদেরই লোক। তিনি সকলকেই ভালবান্তেন। 
তীর দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সভা--তিনি বল্তেন, ধর্মজগতে সব 
: ধর্থেরই স্থান আছে। তিনি মুক্তত্থভাব ছিলেন, কিন্তু নকলের 
: প্রতি সমান প্রেমেই তার মূক্ন্থভাবের পরিচয় পাও 
যেত, বঙ্ুবং কঠোরতায় নয়। এইক্প কোমল থাকের 
লোকেরাই নৃতন ভাবের স্থষ্টি করেন, আর 'হাক-ডেকে? থাকের 
লোকে শ্রী ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সে্টপল এই শেষ 
থাকের ছিলেন। তাই তিনি সত্যের আলোক চতু্দিকে বিস্তার 
করেছিলেন । 

সেপ্টপলের যুগ কিন্তু এখন আর নেই। আমাদিগকেই 
অধুনাতন জগতের নৃতন আলোকস্বর্ূপ হতে হবে। আমাদের 
যুগের এখন বিশেষ প্রয়োজন--এমন একটি সঙ্ঘ, যা আপনা 
হতেই নিজেকে দেশকালোপযোগী করে নেবে। বখন তা 
হবে, তখন সেইটেই জগতের শেষ ধর্ম হবে। সংসারচক্র 
চল্বেই_-আমাদের তাকে সাহায্য কর্তে হবে, তাকে বাধ! 
দিলে চল্বে না। নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠ্‌ছে পড়ছে 
আর সেই সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেই যুগের অবতার 
বিরাজ কর্ছেন। রামকুষ্খ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্শিক্ষা 
দিতে এসেছিলেন-তার ধর্খে কিছু ভাঙ্গাচোরা নেই, তার 
ধর্ম হচ্ছে গড়া । তাকে নৃতন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য 
জান্বার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর 
লাভ করেছিলেন। মে ধন্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে 
না, নিজে পরথ করে নিতে বলে। “আমি সত্য দর্শন 







৮5 দেববাণী 
করছি, তুমিও ইচ্ছা কর্‌লে দেখতে পার ৮__আমি যে'মাধন 
অবলন্থন করেছি, তুমিও মেই দাধন কর, তা হলে তুমিও 
আমার মত সত্য দর্শন বর্বে। ঈশ্বর কলের কাছেই 
আম্বেন-সেই সমস্বতাব সকলেরই আয়ন্তের ভিতর রয়েছে। 
শ্রীরাম যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, মেগুলি হিদুধর্শের 
সারস্বরূপ, ভার নিজের ন্ট কোন নৃতন বন্ত নয়। আর 
তিনি সেগুলি তার নিজন্ব বলে কখন দ্রাবীও করেন 'নি; 
তিনি নামঘশের জন্য কিছুমাত্র আকাক্ষা করতেন না। তার 
বয়স যখন প্রায় চ্িশ, সেই সময় তিনি গ্রচার করতে আরম্ভ , 
করেন। কিন্তু তিনি এ প্রচারের জন্য কখন বাইরে কোথাও 
যান নি। যারা তার কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ করবে 
তাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন । 

ভিন্দুঘমাজের প্রানী তার পিতামাতা! ভার যৌবনের 
প্রার্তে পাচ বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তীর বিবাহ দিয়ে- 
ছিলেন। বালিকা এক সুদূর পল্লীতে ার নিজ পরিজ্বনের মধো 
বাম কৰৃতে লাগলেন-্টার যুবা পতি যে কি কঠোর মাধনার 
তিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রমর হচ্ছিলেন, তার বিষয় তিনি কিছু 
জানতেন না। যখন তিনি ব্স্থা হরেন, তন তীর স্বামী 
ভগবধগ্রেমে তয় হয়ে গিয়েছেন। তিনি হেঁটে দেশ থেকে 
ৃক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তার 
স্বামীকে দেখেই, তার ঘেকি: অবস্থা তা বুঝতে পার্লেন; 
কারণ, তিনি স্বয়ং মহা বিনা ও উন্নত স্বভাব ছিলেন! তিনি 
.তীর কার্যো কেবল সাহাধা কর্বারই ইচ্ছা করেছিলেন 


দেববাণী ৮১ 


তার কথনও এ ইচ্ছা হয় নি যে, তাকে গৃহস্থপদবীতে টেনে 
নামিয়ে আনেন। 

শ্রীরামরুঞ্চ ভারতে মহান্‌ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন 
বলে পূজিত হয়ে থাকেন। তার জন্মদিন তথায় ধন্মোৎসবন্ূপে 
পরিগণিত হয়ে থাকে ও 

ক রঙ সী র্‌ 

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহত হয়ে থাকে । প্রাত:কালে পুরোহিত 
এসে সেই শালগ্রামশিলাকে পুশপচন্দন নৈবেগ্ভাদি দ্বারা পূজা 
করেন, ধুপকপূরাদির দ্বারা আরতি করেন, তার পর তার শয়ন 
দিয়ে এরূপ ভাবে পূজার জন্ঠ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন । 
ঈশ্বর স্বরূপতঃ রূপবিবজ্জিত হলেও, তিনি এরূপ প্রতীক. বা 
কোনবূপ জড় বস্তর সাহায্য ব্যতীত তার উপাদন। কর্‌তে পাচ্ছেন 
নর, এই দোষ বা ছুধবলতার জন্য তিনি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন। তিনি শিলাটিকে স্নান করান, কাপড় পরান এবং 
নিজের চৈতন্তশক্তি দ্বারা তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন । 

ঞ রী ঙ ঞ্ 

একটি সদায় আছে, তারা বলে--ভগবানকে কেবল শিব ও 
সুন্দরর্ূপে পূজা করা হূর্বলতামাত্র, আমাদের অশিবরূপকেও 
ভালবাস্তে হবে, পূজা কর্তে হবে। এই সম্প্রদায় তিববত দেশের 
সর্ধত্র বিস্তমান আর তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। ভারতে 
এই সম্প্রদায়ের প্রকান্তভাবে. থাকবার জে! নেই, সুতরাং তার! 
গোপনে গোপনে সম্প্রদায় করে থাকে । কোন: ভদ্রলোক 


৮ 


ঙ 
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গপ্তভাবে ভিন্ন এই সকল সম্প্রদায়ে যৌগ দিতে পারেন না 
তিববত দেশে তিনবার সমাধিকারবাদ কার্যে পরিণত করবার 
চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে চেষ্টা বিফল হয়। তারা খুব 
তপস্তা করে থাকে, আর শক্কি (বিভৃতি ) লাভ হিসাবে তাতে 
খুব সফলতা লাভও করে থাকে । 

'তিপস্‌! শবের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা 
আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে “তপ্ত” বা! উত্তেজিত কর্বার সাধনা ব। 
প্রক্রিয়াবিশেষ | যেমন, হয়ত উদয়ান্ত জপ করা- হ্র্য্যোদয় হতে 
্্য্যাস্ত পর্যাস্ত ক্রমাগত ওক্কারজপ। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা 
এমন একটা শক্তি.জন্মায়, যাকে আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক যে কোন 
রূপে ইচ্ছা, পরিণত করা যেতে পারে। এই তপন্তার ভাব 
সমগ্র হিন্দুধর্দে ওতপ্রোত রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা বলেন যে, 
ঈশ্বরকেও জগত স্য্টি কর্বার জন্য তপস্তা করতে হয়েছিল। এটা 
যেন মানসিক যন্ত্রবিশেষ__এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শান্ত 
,আছে_“ব্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপন্তা দ্বারা পাওয়া না 
যেতে পারে ৮ 

৪ ক ফু ১ 

যে সব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা! কার্যা*লাপের 
বর্ণনা করে, যাদের সঙ্গে তাদের সহান্থৃভৃতি নেই, তার জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী । : যারা সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢবিস্বাসী 


ক. 002010071800--কাহারও বাভিগত সম্পত্তি থাক! উচিত নর, সকজের | 
সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে, এই মত। 


দেববাণী ৮৩ 


তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা 
দেখতে পায় না। 
রী ৪ র্ ঞ্ 
ভক্তশ্রে্ঠ হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল_আজ 
মাসের কোন্‌ তাবিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, “রামই 
আমার সন তারিখ সব। আমি আর কোনও দন তারিখ 
জানি না 


২ রা জুলাই, মঙ্গলবার 

( জগজ্জননী ) 

শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পৃজা 
করে থাকেন-__কারণ, মা নামের ,চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু 
নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রীরিত্রের সর্ধোচ্চ আদর্শ । ভগবানকে 
মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা 
দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, ঁ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক 
উন্নৃতি হয়, মুক্তি হয়,_এর দ্বারা কখন প্রীহিক উন্নতি হয় না। 
আর তীর ভীষণ রূপের-_কুদ্রযৃত্তির উপাসনাকে বামাচার বা 
বামমার্গ বলে; জাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, 
কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে এঁ থেকে 
অবনতি এসে থাকে, আর যারা তার সাধন করে, সেই জাতির 
একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। 

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশন্বরূপ, আর জনকের ধারণা 





থেকে জননীর ধারণ! ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। 
মা নাম কর্লেই শক্তির ভাব, সর্ধশক্তিমন্তা, পশ্থরিক শক্তির ভাব 
এসে থাকে। শিশু যেমন আপনার মাকে সর্ধশক্তিমতী এনে 
করে থাকে-_মা সব কর্‌তে পারে ! লে জগজ্জননী ভগরতীই 
আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুগডলিনী--তাকে উপাসনা না করে 
আমরা কখন নিজেদের জানতে পারি না। 

সর্ধশক্তিমত্তা, সর্ধবাপিতা ও অনস্ত দয়া সেই জগজ্ষননী 
ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার 
সমষ্টিন্বরূপিণী। জগতে ঘত শক্তির বিকাঁশ দেখা যার, সবই সেই 
জগদক্ধা। তিনিই প্রাণরূপিনী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনি 
প্রেমরূপিনী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার 
জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পুথক। তিনি একজন ব্যক্তি__তীকে জানা 
যেতে পারে এবং দেখা ঘেতে পারে (যেমন রামক্জ তাকে 
জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন )। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর 
*আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিরে থাকেন । 

তিনি যখন ইচ্ছা যে কোনরূপে আমাদিগকে দেখা দিতে 
পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম দ্ধপ ছুই থাকতে পারে. "বা 
রূপ না থেকে শুধু নাম থাকৃতে পারে। তাকে ২ সকল 
বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় 
উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র 
বিরাজিত। 

যেমন* কোন শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি (09119) 


 দ্বেববাণী 

দিন নট মা হয, সে প্রতোক জীবা্। বত 
কোষ স্বরূপ, এবং তাদের সমি ঈশ্বর--আর নেই সত 

তত (বধ) তারও অতীত। সমূয যখন স্থির থাকে, তখন তর 
বলা যায বর্ন, আর সেই সমূতরে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই 
আমরা শক্তি বা মাবলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকাল- 
নিমিত্তম্বক্ূপ । সেই ব্রহ্গই মা। তাঁর দুই রূপ--একটি সবিশেষ 
ৰা সপ্তণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নিগুণ। প্রথমোক্ রূপে 
তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগত, দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অস্দরেয়। 
সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ব্রিত্বভাব 
এসেছে। সমন্ত সন্তা-বা কিছু আমরা জান্তে পারি, সবই 
এই ভ্রিকোণাত্ুক; এইটিই বিশিষটাদ্ৈত ভাব। 

সেই জগাস্বার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা 
বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পাধিব জননীতে সেই 
জগন্সাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহবব 
লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর 
উপাসনা কর। 
ওরা জুলাই, বুধবার 

মোটামুটি বল্তে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের 
আরন্ত। “ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ত।” কিন্তু পরে তা থেকে 
এই উচ্চতর ভাব আসে যে, “পূর্ণ প্রেমের উদয়ে ভয় দূরে যায়।” 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা জ্ঞানলাভ. কর্ছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 
আমর ঈশ্বর কি বন্ত জান্তে পার্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না৷ 
কিছু ভয় থাকবেই। যীশুপরী্ট মানুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি 





_. দেববাদী ৃ 

_ হগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন__আর তার খুব নিন্দাও করে 
গেছেন। ফিন্তু বর অনস্তগুণে শ্রেষ্ট, তিনি গত কিছু অস্তায় 
দেখতে পান না, স্কতরাং তার ক্রোখেরও কোন কারণ নেই। 
অন্যায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনও সর্ধোচ্চ ভাব হতে পারে 
না। ডেভিডের হস্ত শোনিতে কলুষিত. ছিল, সেই জন্য তিনি 
মন্দির নিম্মীণ করতে পারেন নি। 

আমাদের হদয়ে প্রেম, ধন্ম ও পবিত্রতার তাব মতই বাড়তে 

থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্দ ও পবিত্রতা দেখতে 
পাই। আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা । তুমি তোমার ক্ষুদ্র 
্রহ্ধাণ্টাকে ঠিক কর, যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে-তা 
হলে বৃহৎ ব্রন্ধাডও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক ভয়ে যাবে। 
এ যেন জলস্থিতিবিজ্ঞানের ( নু ৫০881৫৪ ) সমস্যার মত-_ 
এক বিন্দু জলের শক্তিতে সমগ্র অগৎকে সাম্যাবস্থায় রাখা মেতে 
পারে। আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি 

*না। বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে তৎসদৃূশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেরূপ, 
সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও তদ্দপ। ক্ষুদ্র ইজিনটির ভিতর 
কোন গোলমাল দেখে, আমরা বুহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন গোল 
হয়েছে, এরূপ কল্পনা করে থাকি। 

জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা! প্রেমের শক্তিতেই 

হয়েছে। ছোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় 
না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরী করে রেখা গ্রেছে। 
নিন্দাবাদে কোনই ফল হয় না। 








রি 
এ ধার্য োবিককে সফরের সহিত ষহামুৃতৃতি করতে হব 
কারণ, অইৈতবাদ বা! মপপর্ণ একত্বভাবই বেদান্ত সার রব 
ৈতবাদীর! সাধারণত; গোঁড়া হয়ে থাকে__তাঁরা মনে করে, 
তাদের গথই একমাত্র পথ। ভারতে বৈষ্ণব-ম্পরদায় দৈতরাদী, 
আর তারা অত্যন্ত গৌড়া। শৈবেরা আর একটি দ্থৈতবাদী 
সম্প্রদায়; তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত 
আছে। সে শিবের এমন গোঁড়া ভক্ত ছিল যে, অপর কোন 
দেবতার নাম কানে শুন্বে না। পাছে অপর দেবতার নাম 
শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে ছু কানে ছুই ঘণ্টা বেঁধে রাখত। শিব 
তার প্রগাঢ ভক্তিতে সন্ত হয়ে ভাবলেন, শিব ৪ বিষ্জুতে যে 
কোন গ্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেব। সেইজন্য তিনি তার 
কাছে অর্ধ শিব, অর্ধ বিষ অর্থাৎ হরিহর যৃত্ঠিতে আবিভূতি 
হলেন। সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি কচ্ছিল। কিন্ত 
তার এমন গোঁড়ামি যে, যখন সে দেখলে, ধূপ-ধৃনার গন্ধ বির 
নাকে যাচ্ছে, তখন বিষণ যাতে সেই সুগন্ধ উপভোগ কর্‌তে না 
পান, তঙ্জন্ত তীর নাক চেপে ধর্লে ! 


চা ৪ ১ রঙ 


মাংসাশী প্রাণী, যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্রান্ত হয়ে 
পড়ে, কিন্তু সহিষু। বলদ সারাদিন চলেছে, চল্তে চল্তেই সে 
খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীন হইয়াঙ্কী' (মাফিন) 
ভাত থেকো চীন! কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন 
কত্রশক্তির- প্রীধান্ত থাক্বে, ততদিন মাংমভোত্জন প্রচলিত 


৮৮ দেববাণী 


থাক্বে। কিন্তু, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘু্ধবিগ্র্ কমে 
যাবে, তখন নিরামিযাশীর দল প্রবল হবে। 
ঙ্ ক চু ৪ 

যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমর! নিজেকে 
দ্রভাগ করে ফেলি--আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাদি। 
ঈশ্বর আমাকে স্াষ্টরি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি 
করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অস্ুরূপ করে কৃষ্টি করে 
থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রত হবার জন্য সথ্ট 
করে থাকি, ঈশ্বর আাদিগকে তার দাস করেন না। যখন: 
আমরা জান্তে পারি, আমরা ঈশ্বরের সহিত এক, ঈশ্বর 
আমাদের সা, তখনই প্রক্কৃত সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখনই 
আমাদের মুক্তি হয়। (সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি 
আপনাকে এক চুলও তফাৎ করবে, ততদিন ভয় কখন দূর 
হতে পারে না) ৃ 

ভগবৎ সাধনা করে__তগবান্কে ভালবেসে গ্গতের কি 
কল্যাণ হবে, আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখন করো না। 
চুলোয় যাক্‌ জগৎ, তগবানকে ভালবাস__-আর কিছু চেয়ো না। 
ভালবাস এবং অপর কিছু প্রত্যাশা! করো না। ভালবাস-- খাঁর 
সব মত মতান্তর ভূলে যাও। প্রেমের পেয়ালা পা করে 
পাগল হয়ে যাও। বল, “হে প্রভ্‌, আমি তোমারই--চিরকালের 
অন্ত তোমারই, এবং আর সব ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দাও। ঈশ্বর- 
বল্তে' যে গ্রেম ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। একটা বিড়াল' 
তার বাচ্চাদের - ভালবেসে আদর 'কর্‌ছে দেখে সেইখানে ঠাড়িয়ে 


? 


দেববাণী ৮৯ 


যাও, আর ভগবানের উপাসনা] কর। সে স্থানে ভগবানের 
আবির্ভাব হয়েছে। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা বিশ্বাস 
কর। অর্ধদা বল, আমি তোমার, আমি তোমার ; কারণ, 
আমরা সর্ধত্র তগবানকে দর্শন কর্তে পারি। তাঁকে কোথাও 
খুঁজে বেড়িও না তিনি ত প্রতাক্ষ রয়েছেন, তাকে শুধু দেখে 
বাও “সেই বিশ্বা্মা, জগজ্যোতিঃ প্রভূ সর্ধদা তোমাদের 
রক্ষা করুন 1” 


ক ক চে চা 


নিগুণ পরবুদ্ধকে উপাসনা করা যেতে পারে না, স্থৃতরাং 
আমাদিগকে আমাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ন তার প্রকাশবিশেষকে 
উপাসনা করতেই হবে। যীপ্ড আমাদের মত মনুষ্থপ্রকৃতিসম্পন্ন 
ছিলেন__তিনি খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। আমরাও তার মত শ্রী 
হতে পারি, আর আমাদিগকে তা হতেই হবে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ 
অবস্থাবিশেষের নীম-যাঁ আমাদের লাভ করতে হবে। যীত্ত 
ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। 
জগন্মাতা বা আগ্াশক্তিই ব্রহ্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-_ 
তার পর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তী থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই 
আমাদের পারিপার্থিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের বন্ধ করি, 
আবার আমরাই ত্র শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হই। আত্মা 
অভযস্বরূপ । আমরা যখন আমাদের আত্মার বহিদ্দেশে 
অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি, 
তবে আমরা যে কি কর্ছি, তা জানি না। আমরা যখন . 


৯০ .. দেববাদী 
আত্মার স্বরূপ জান্তে পারি, জনি ্ 
রমের স্ব অভিব্ক্তি। : 

- পারসিক স্ুফিদিগের কবিতায় আছে,_- 

"একদিন এমন ছিল, যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন। 
উভয়ের মধো ভালবাস! বাড়তে লাগ্‌ল--শেষে তিনি বা আমি 
কেউই রইলাম না । এখন এইটুকু মাত্র অস্পষ্টভাবে শ্ররণ হয় যে, 
একসময়ে দুজন পৃথক্‌ লোক ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক 
করে দিলে” * 

জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্তমান_ঈশ্বর যতদিন আছেন, 
জ্ঞানও ততদিন আছে। যে বাক্তি কোন আধাত্মিক নিয়ম 
আবিষ্কার করেন, তাকেই [08166 বা! প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা 
খধি বলে; তিনি যা প্রকাশ করেন, তাকে 1৫5018000 বা 
অপৌরুষেয় বাক্য বলে। কিন্তু এরূপ অপৌরুষেরর বাক্যও 
অনন্ত-এমন 'নয় যে এ পর্যান্ত যা হয়েছে তাতেই তা শেষ 
হয়ে গেছে, এমন অন্ধভাবে তার অনুসরণ কর্তে হবে। 

* হিন্দুদের বিজেতারা তাদের এত দিন ধরে সমালোচনা করে 
এসেছে যে, এখন তারা নিজেরাই নিজেদের ধর সমালোচনা 
করতে সাহস করে, আর তাইতে তাদের স্বাধীনচেত' করে 





ক উন্ডগাত মহিত রায় রামানন্দের কখোপক খনেও এই ভাবের কথা 
আছে , 
না সো রমণ না! হাম রমণী । 
ছক মব নো পেশল জানি॥ ইতাি-_ভ্রীচৈতন্যচন্িতা মৃত 


দেববাণী . ৯১ 
: দিয়েছে। তাদের বৈদেশিক শাসনকর্থারা অজ্ঞাতসায়ে তাঁদের 
পানের বেড়ী ভেঙ্গে দিয়েছে। হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে 
ধার্মিক জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবঙ্জিনা বা ধর্মনিন্দা কাকে 
“ বলে, তা জানে না। তাদের মতে ভর্গবান্‌ বা ধরধসন্বদ্ধে যে কোন 
ভাবে আলোচনা করা হউক না, তাতেই পৰ্িব্রতা ও কল্যাণ 
লাভ হয়ে থাকে! আর তারা অবতার ব| শাস্ত্র বা ধর্মধ্বজিতার 
প্রতি কোন প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না । 

রায় ধর্মসশপ্রদায় গ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতান্্যায়ী করে 
গড়ে তোলবার চেষ্টা কর্ছে, কিন্ত শ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শে নিজেদের 
গড়বার চেষ্টা করেনি। এইজনই খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ 
উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্বার সহায় হয়েছিল, 
কেবল সেইগুলিকেই রাখা হয়েছিল। সুতরাং সেই গ্র্থগুলির 
উপর কখনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইরূপ 
গস্থ বা শান্ত্রোপাসনা সর্ধাপেক্ষা নিকুষ্ট পৌত্তলিকতী-_ওতে 
আমার্দের হাত পা একেবারে বেঁধে রেখে দেকন। এদের মতে 
কি বিজ্ঞান, কি ধর্শ, কি দর্শন--সকলকেই এ শাস্ত্রের 
মতান্যায়ী হতে হবে। প্রটেট্টন্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার 
নর্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচীর। শ্রীষ্টায়ান দেশসমূহে প্রত্যেকের 
মাথার উপর এক একটা প্রকাণ্ড গীর্জা! চাপান রয়েছে, আর তার 
উপরে একখানা ধন্গ্স্থ-_কিন্ত তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে, 
আর তার উন্নতিও হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না 
যে, মানুষ ঈশ্বরন্থরূপ ? 

তীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই 


৯২ ". দেরবাণী 


সার্ধোচ্চ লোক । আমরা ঈশ্বরকে মামুষের চেয়ে বড় বলে, 
ধারণা কর্‌তে পারি না) সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানবভাবাপক্ন 
আবার মানবও ঈশ্বরস্বরপ। যখন আমরা মন্ুত্যভাবের 
উপরে উঠে তার অতীত কোঁন উচ্চ বন্তর সাক্ষাংকার করি, 
তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ মন কছ এ সবেরই 
বাইরে লাফ দিতে হয়। আমরা যখন উচ.$ 
সেই অনন্ত্বরূপ হই, তখন আর* আমরা 'এ জগতে থাকি 
না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্ কোন জগৎ জান্বার 
সন্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের সর্বোচ্চ সীমা। 
পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জানতে প্ঠুরি, তা 
জ্রান। আমরা নিজেরা যাকিছু করে. থাকি অ+; 
করি, তাই দিয়ে সারা তাদের বিচার করে থাকি। 

সমূদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান_-কেবল সেটা কখন 
বেশী, কথন কম অভিবাক্ত হয়) এই মাত্র। এ জ্ঞানের একমাত্র 
প্রশ্বণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই এ জ্ঞানলাভ 
করাযায়। 









.. অন্থতব 


ক্ষ রঙ ক চা 
সমুদয় কাব্য, চিত্রবিষ্ঠা। ও সঙ্গীত কেবল ভাষার, বর ও 
ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই শয়। 
ক চু ক ও 


ধন্য তারা, যারা শীন্ব শীপ্র পাপের ফলভোগ করে--তাদের 
হিসাৰ শীঘ্ব শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল 


দেববাদী .. ৯৩, 


বিলন্বে আসে, তাদের মহা ছুদৈব--তাঁদের বেশী বেশী ভুগতে 
হবে! 

যারা সমত্বভাব লাভ করেছে, তারাই ব্রন্গে অবস্থিত বলে 
কথিত হয়ে থাকে। সকল রকম দ্বার অর্থ--আত্মার দ্বারা 
আত্মার বিনাশ । সুতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নিয়ামক। 
প্রেমের অবস্থা লাভ করাই সিদ্ধাবস্থা; কিন্তু আমরা যতই 
সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ ( তথাকথিত ) 
করতে পারি। সাত্বিক ব্যক্তিরা জানে ও দেখে যে, ' সবই 
ছেলেখেলা মাত্র, সুতরাং তারা কোন কিছু নিয়ে মাথা 
ঘামায় নী । 

এক ঘা দিয়ে দেওয়া সোজা কাজ, কিন্তু হাত গুটিয়ে 
স্থির হয়ে থেকে “হে প্রভূ, আমি তোমারই শরণাগত হলা' বলা 
এবং তিনি ঘা হয় করুন বলে অপেক্ষা করে থাকা ভয়ানক 
কঠিন। ও 
৫ই জুলাই, শুক্রবার 

যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে কোন মূহুর্তে বদলাতে 
প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্য লাভ কর্তে পার্বে 
না) অবশ্ত তোমাকে দৃটভাবে সত্যের অন্ধন্ধানে লেগে 
থাকতে হবে। 
রঙ ১ ফু ক 

চার্বাকেরা' ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়-_-তারা 
সম্পূর্ণ জড়বাদী ছিল। এখন সে সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর 
তাদের অধিকাংশ গ্রস্থও লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আআ 
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দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপক্জ_ুতরাং দেহের নাশে 
আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, 
তার কোনও প্রমাণ নেই। তারা কেবল ইন্জিয়জ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
স্বীকার কর্ত--অনুযান দ্বারাও যে ভ্ঞানলাভ হতে পারে তা 


স্বীকার কর্ত না। 
১ ০ রঙ ক 
সমাধি অর্থে জীবাত্বা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব, অথবা 
সমত্বভাব লাভ করা । 
১ ক ৪ চা 


জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত বলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা 
্রমমাত্র । বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বন্ধ বলে যে জ্ঞান হয়, সেইটেই 
ভ্রমমাত্র । বেদাত্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বন্ধ ছুইই। ব্যবহারিক 
ভুমিতে তুমি কখনই মুক্ত নও) কিন্তু পারমাথিক বা আধ্যাত্মিক 
ভূমিতে তুমি নিতামুজ । 

মুজি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও। 
". আমরাই শিবন্বরূপ, অতীন্দরিয, অবিনাগী জ্ঞানন্বরূপ। প্রতোক 
ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে; জগদম্বার কাছে প্রার্থনা 
করলেই এ শক্তি তোমাতে আস্বে। 

“হে মাতঃ বাগীশ্বরি, তুমি স্য়ন্ত্র, তুমি আমার জিহ্বার বাক্রূপে 
আবিতূতি হও! 

+ “হে মাত, বু তোমার বাণীম্বরূপ--তুমি আমার ভিতর 
আবিষ্ৃতা। হও! হে কালি, তুমি অনস্ত কালরপিনী, তুমিই অমোষ 
শক্তিত্বরূপিনী 1” 





মোনা... "৯8: 
বশে বি, 
(অস্থ স্থাীজি বযাসকৃত কোরে পারা পদ 
করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।) ৃ 
শঙ্করের মতে জগৎকে দ্ুভাগে ভাগ করা যেতে পারে__ 
অন্মদ্‌ (আমি) ও যুক্দ (তুমি)। আর আলো! ও অন্ধকার 
যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বন্ত, গঁ ছুইটিও তন্দপ; স্থতরাং বলা বাসছলা, 
এ ছুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপক্ধ হতে পারে না। এই 
আতি বা বিষয়ীর উপর তুমি বা ব্ষিয়ের অধ্যাস হয়েছে। 
বিষয়ীই একমাত্র সত্য বন্ত, অপরাটি অর্থাৎ বিষয় আপাত- 
প্রতীয়মান দত্তামান্র। ইহার বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ বিষয় সত্য 
ও বিষয়ী মিখ্যা--এ মত কথন প্রমাণ করা যেতে পারে না। 
জড়পদার্ঘ ও বহির্জগৎ আত্মারই অবস্থাবিশেষ মাত্র । প্রকৃতপক্ষে 
একটি সত্তাই রয়েছে। 
আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে 
উৎপন্ন। যেমন বল-মমাস্তরিকে & ছুই বিভিতনমখী বলগ্রয়োগের ফলে 
একটি বস্তুতে কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, তদ্রপ এই সংসারও 
আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শত্তিসমূহের ফলগ্বরূপ। 
এই জগৎ বক্বস্বরূপ ও সত্য) কিন্তু আমরা জগৎকে সে ভাবে 





&.:7087801610862 0110106৪--একটি সামস্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্ন 
বাছছয় যদি ছুইটি বলের তীব্রত| ও গতিরেখার হুচন! করে, তাহা! হইলে উহার 
কর্ণ বারা ছুটি বলের সমবায় জনিত ফলের তীব্রতা ও গতিরেখা নিরগিত 
হইবে। 


রঙ 
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দেখছি নাও যেমন শক্তিতে রজত-্রম হয়, তেমনি আমাদেরও 
'বদ্দে জগদ্ত্রম হয়েছে। 'এ্রকেই বলে অধ্যাস। যেমন পূর্বে 
আমরা একটি দৃপ্ত দেখেছি, এখন লেইটে শরণ হল। যে সতত 
একটা সতা বন্তর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, 'ভাকেই 
অধ্যন্ত সত্তা বলে । সেই সময়ের জন্য সেটা! সত্য বলে বোধ হয় 
বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অথবা অধ্যাসের দৃষ্টান্ত 
অপরে এইরূপ দেন,উঞ্চত| জলের ধর্ম নয়, অথচ যেমন 
আমরা জল উঞ্ণ বলে কল্পনা করে থাকি। সুতরাং অধ্যাস 
মানে 'অতন্মিন তদবুদধি”_থে বন্ধ যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা। 
অতএব বোৰা যাচ্ছে যে, আমরা যখন জগং দেখছি, তখন আমরা 
সত্যকেই দর্শন কর্ছি, কিন্তু মাঝখানে একটা আবরণ পড়েছে__ 
তারই দ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন করে দেখ ছি। 

তুমি নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ না করে কথন নিজেকে 
জান্তে পার না। ভ্রান্তি অবস্থায় আমাদর সামনের 
বন্তগুলোকেই আমরা সত্য বলে মনে করি, অনুষ্ট বস্তুকে কথন 
সতা বলে আমাদের বোধ হয় না। এইরূপে আমরা বিষয়কে বিষয়ী 
বলে হুল করে থাকি। আত্মা কিন্তু কখন বিষয় হন লা। মন 
তচ্ছে অন্ততকরণ বা অস্তরিন্তির আর বহিরিক্দরিযও ণ তারই 
হাতের দন্স্বরূপ। বিষয়ীতে কিঞিং পরিমাণে বঞিপ্রক্ষেপ- 
শক্তি (98941508 70০56:) আছে--তাইতে তিনি 
'আমি আছি' বলে আপনাকে জান্তে পারেন। কিন্তু সেই 
আত্মা বা বিষয়ী নিজেরই বিষয়, মন বা ইন্জিয়ের বিষয় নন। 
তবে আমরা একটা ভাবকে (1188) আর একটা ভাবের উপর 


দেববাদী উদ: 
অধ্যাদ করতে পারি__যেষন আধরা যখন বলি 'আকাশ নীল 
আকাশটা একটা ভাব মাত্র, আর দীলঙ্বও একটা ভাব--আমরা 
নীলত্ব ভাবটা আকাশের না আরোপ বনি করে 
গীকি।: -..:. | | 
বিস্তা ও অবিস্তা বাঁ জ্ঞান ও অজ ই? ্ নিয়ে 
জগৎ, কিন্তু আত্মা কোন কালে অবিষটচছ্ন ইন নাঁ। আপেক্ষিক 
ভ্তানও ভাল, কারণ, সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোহণের সোপান । 
কিন্তু ইন্জিয়জ জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি, বেদপ্রমীণজন্ঠ 
জ্ঞানও কখন পরমার্থ সত্য হতে পারে না; কারণ, ্রগুলি সবই 
আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর | প্রথমে "আমি দেহ? এই . 
ভ্রম দূর করে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাঙ্ষা হবে। 
মানবীয় জ্ঞান পঞ্জ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থামাত্র । 


৪ ক ক ২ 


বেদের এক অংশে কর্মকা-নালাবিধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, 
যাগ-জ্ঞ প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্বজ্ঞান ও 
যথার্থ আধ্যাত্মিক ধর্ের বিষয় বণিত আছে। বেদের এই ভাগ 
আত্মতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন, আর সেই জন্যই বেদের এ ভাগের 
জ্ঞান বথার্থ পারমাধিক জ্ঞানের অতি সমীপবত্তী। সেই অনস্ত 
পূর্ণ পরবর্ধের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর 
নির্ভর করে না; এই জ্ঞান স্বর পূর্ণস্বরপ। বহু শাস্ত্র পাঠেও 
এই জ্বান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জান 
অপরোক্ষানুতৃতিম্বরূপ। আশির .উপর, 'যে ময়লা রয়েছে, তা 

৭ 


রঃ রর ঘেররাদি 


পরি কল ফেল। [ নিজের মনটাকে পথিক কর, তা হলেই 
দগ করে কষা এই জানের উদ হযে, তুমি বধ) 
শুধু জ্ই আছেন--জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট 
নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও বেই, 
মন্দও নেই, সবই আমরা! রজ্জুতে সর্জ্মম করুছি_ ভ্রম আমাদেরই । 
আরা তথনই কেবল জগতের কল্যাণ কর্তে পারি, যখন 
আমর ভগবানকে ভালবাসি এবং তিনিও আমাদের ভালবাসেন । 
হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্র্স্বকূপ-_-তার উপর হত্যাকারীবূপ যে 
আবরণ রয়েছে, মেটা তাতে অধাস্ত 71 আরোপিত হয়েছে মাত্র। 
তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে এই সত্য জানিয়ে দাও। 
আত্বাতে কোন জ্বাতিতেদ নেই; “আছে' ভাবাটাই ত্রম। 
সেই রকম "আত্মার জীবন বা মরণ বাঁ কোন প্রকার গতি বা গুণ 
আছে" ভাবাও ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা 
কখনও যানও,না, আসেনও না। তিনি তার নিজের সমুদয় 
প্রকাশগুলির অনন্ত সাক্িস্বরূপ, কিন্তু আমরা তাকে এ 
» প্রকাশ বলে মনে কর্ছি। এ এক অনাদি অনস্ত ভ্রম চিরকাল 
ধরে চলেছে। তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে 
আমাদের উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ, বের যদি উদ্ধ্তম পত্যাকে 
উদ্ভতম ভাবে বা ভাষায় আষাদের কাছে বলতেন. $1 হলে 
আসর] বুঝ তেই পার্ভাঁম নাঁ। 
.. স্বর্গ আাাদের কামলা কুসংস্কার মাত্র, জ্জার বাসন) 
ম্িরকালই বন্ধনপ্জবনতির দ্বারহ্বরণ । বন্ধাি ছাড়। আর 
কোন ভাবে ফোন বন্তকে দেখো হা। তা! ঘদি কর, তা হলে 


দেররাদী ই 


অন্ত বা মন্দ দেখবে; কারণ, আমরা যে বসত দেকতে পাই, 
তার উপর একটা ভ্রমাত্ধক জাররণ-প্রক্ষেণ করি, তাই মন্দ 
দেখতে পাই । এই লব ভ্রম হতে মুক্ত হ৪ এবং পরমানন্দ 
উপভোগ কর। সব রকম ভ্রমুক্ত হওয়াই যুক্তি। 

এক হিসাবে সকল মান্থ্ষই ব্ধকে জানে ॥ কারণ, সে জানে, 
“আমি আছি”; কিন্তু মান্য নিজের বথার্থ স্বরূপ জানে না। 
আমরা নকলেই জানি যে আমরা আছি, কিন্ত কি করে আছি, 
তাঁজানি না। অগ্বৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্তান্ত“নিয়তর ব্যাখা! 
আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের তত্ব এই যে, আমাদের 
প্রতোকের ভিতর যে আত্মা রয়েছে, তা বর্বত্বরূপ। জগতপ্রপঞ্চের 
মধে। বা কিছু-_সব জন্ম, বৃদ্ধি, ঘৃত্যু, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় 
দ্বারা সীমাবন্ধ। আমাদের অপরোক্ষান্ুভৃতি বেদেরও অতীত 
কারণ, বেদেরও প্রামাণ্য উ অপরোক্গাক্তভূতির উপর নির্ভর 
করে। সর্বোচ্চ বোস্ হচ্ছে প্রপঞ্চতীত সত্তার ততজ্ঞান। 

সৃষ্টির আদি আছে বল্লে, সব্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের 
বুলে কুঠারাঘাত করা! হয় । 

মগৎপ্রপঞ্ধান্তর্গত অব্যক্ত ও বান্ত শক্তিকে মায়া বলে। 
যতক্ষণ সেই মাতৃস্বরূপিণী মহামায়া আমাদের ছেড়েনা দিচ্ছেন, 
ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না। 

জগংটা আমাদের সম্তোগের জন্ত পড়ে রয়েছে; কিন্তু কখন 
কিছুর অভাব বোধ করো৷ না । অভাব বোধ করাটা! দুর্বলতা, 
অভাব বোধেই আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। কিন্তু আমর! 
কি ভিক্ষুক? আমরা রাজপুত্র 1 


৯৩০ রি দেববাণী 


৭ই জুলাই, রবিবার, প্রাতকাল: 

অনন্ত আগতপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা যাক্‌ না কেন, তা 
এনন্বই থাকে, আর ভার গ্রতোক ভাগটাও অনস্ত। 

পরিণামী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যকত-_উভয় অবস্থাতেই 
ব্ত্দ এক। জ্ঞাতা ও জ্রেয়কে এক বলে জেনো । জ্ঞাতা, জ্ঞান 
ও জের-_এই বিপুটী অগপ্রপঞ্চূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী 
ধানে বে ঈশ্বরের দর্শন করেন, তা তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই 
দেখে থাকেন? 

আমরা যাকে স্বভাব বা অনৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশরেচ্ছা 
মাত্র। যতদিন ভোগস্থ খোজা যার, ততদিন বন্ধন থেকে যায়। 
ফন্তক্দণ অপর্ণ থাকা যায়, ততক্ষণই তোগ সম্ভব; কারণ, 
ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাদনার পরিপৃষ্তি। জীবাত্মা গ্রকৃতিকে 
সম্ভোগ করে থাকে। প্রকৃতি, জীবাত্া ও ঈশ্বর-_এদের 
অন্তমিহিত" সত্য হচ্ছেন বক্ষ । কিন্তু মতদিন আমর! তাকে 
প্রকাশ না কচ্ছি ততদিন তাকে আমরা দেখতে পীই না। 
যেমন ধর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি 
্র্ধকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ কর্‌তে পারা বায়। দেহটাকে 
নিষ়্ অরণি, প্রণব বা ওঞ্কারকে উত্তরারণি বলে করন' ঈ্র, আর 
ধ্যান যেন মন্থনস্বরূপ।* তা হলে আত্মার মধ্যে দে বন্বজ্ঞানর্ূপ 
অগ্নি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্তা দ্বারা এইটে 
কর্‌তে চেষ্টা কর । দেহকে মরলভাবে রেখে ইন্দ্রিয় গুলিকে' মনে 





ধাননিদরঘনা্ানতাদ্েব পন্ঠেনিগৃঢ়ষৎ।--ত্র্মোপনিহৎ। 
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আছতি দাও। ইন্মিয়কেন্রগুলি সব ভিতরে, তাদের যন্ত্র বা 
গোলকগুলি_ কেবল বাছিরে। স্থৃতরাং তাদের জোর, করে. 
মনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর ধারণার সায়ে যনকে 
ধ্যানে স্থির কর। যেমন দুধের ভিততর সর্বত্র ঘি রয়েছে, বর্ষ 
জন্রপ জগতের সব্বত্র রয়েছেন। কিন্তু যন দ্বারা তিনি এক 
বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করুলে দুধের মাথন 
উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে 
র্মসাক্ষাৎকার হয় 

সমুদয় হিচ্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাট ইন্জিয় ছাড়া একটি 
ষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্ধরিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে । 

০ কট ক ফট 

জগংটা একটা অবিরাম গতিস্বরূপ ) আর ঘর্ষণ ( 1001 ) 
হতেই কালে সমুদয়ের নাশ হবে; তারপর দিন কতক বিশ্রাম 
হয়ে আবার সব আরন্ত ইবে। , 

যতদিন এই ত্বিগঞ্ধর? মানুষকে বেষ্টন করে থাকে, অর্থাৎ 
বতদিন দে আপনাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে 
ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। 


রবিবার, অপরাহ্ণ 
ভারতে ছটি দর্শনকে আস্তিকার্শন বলে; কারণ, তার! বেদে 
বিশ্বাসী। 


রঙ বমি পি শি ংতুতে বি চহিজানদ্‌ 
সততং মন্থ্য়িতব্যং মনস। মন্থানভূতেন।-_রন্মিনদু উপনিষৎ। ₹* ), 


১০২ দেষবাদী 
ব্যাসের' হর্শন বিশ্ষেভীবে উপনিষদের: উপর প্রাতিষ্টিত। 
তিনি গুত্রাঞ্চারে অর্থাৎ যেমন বীঙ্গাগিতশাস্তে খুব সংক্ষেপে 
কয়েকটা অক্ষরের গাহায্যে ভাবপ্রকাপ' করা হয়, তেমনি ভাবে 
এটা লিখেছিলেন,_এতে কর্তা ক্রিক্লা বড় একটা নেই। 
বাসনত্র এইরূপ সংক্ষেপে রিট হওয়ায়, শেষে তার অর্থ বুঝ তে 
এভ গোল হল যে এ এক সুত্র থেকেই দ্বৈতবাদ) বিশি্টাদৈ তবাছ 
এবং অদৈতবাদ বা “বোত্ত-কেশরীণ্র উৎপত্তি হল। আর এই 
সব বিভিন্ন মতের বড় ড় ভাষ্মকারেরা বেদের' অক্ষররাশিকে' 
তাদের দর্শনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্ত সময়ে সরে জেনে- 
শুনে মিখ্যাবাদী হয়েছেন । 
উপনিষদে কোন বাক্কিবিশেষের কার্যাকলাপের ইতিহাদ 
অতি অল্পই পাওয়া যায়; কিন্ত অন্যান্ঠ প্রায় সকল শাস্থই প্রধানতঃ 
' কোন ব্ার্জিবিশেষের ইতিহাস । 
বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তবেরছু আলোচনা আছে। দর্শন- 
বজ্জিত ধর্ম কুষংস্কারে গিয়ে দাড়ায়, আবার ধর্মাবঙ্জিহ দর্শন শুধু 
নাস্তিকতাষ পরিণত হয় । 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মানে অধ্বৈতবাদ, কিন্তু বিশেষযুক্ত তার 
ব্যাথ্যাতা রামান্জ। তিনি বলেন, “বেদরূপ ক্ষীর“্দুদ্র মনন 
করে ব্যাদ মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই বেদাক্তদর্শনরূপ 
মাথন তুলেছেন!” তিনি আরও বলেছেন, “জগংগ্রতু ব্রকধ 
_ আশেষকল্যাণ-গুপ-সম্ পুরুষোত্তম |” মধ্ব পুরো-দস্তর 
দ্বৈতবাদ্দী। তিনি বলেন, স্বীলোকের পর্য্যন্ত বেদপাঠে অধিকার 
আছে। তিনি প্রধানত পুরাণ থেকে তীর মত স্থাপনের জন্য 


মৌবখাখী ৯৩ 
ক্লোক উদিত কঝেছেন। তিনি বলেন, আধ যাগ কিউু--শিব 
মস) কারণ, বি ভি দাতা আর কেউ ছেই। 


৮ই জুলাই, মোদিবার র 

“মধবাচার্যের ব্যাখ্যার ভিতর রত সান পির 
শাঙ্্প্রমাণেই ঘব গ্রহণ করেছেন । 

রামানুজ বলেম, বেদই সর্ধাগেক্ষা পরিজ গঠনীয 
ত্রৈধর্সিকক অর্থাৎ ব্রাছ্ণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ভিন উচ্চবর্ণের 
মস্তানদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর অস্টম ্শম বা একাদশ বর্ষ 
বয়সে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করা উচিত। বেদাধাক়নের অর্থ 
শুরুগৃহে গিয়ে নিগ্কমিত শ্বর ও উচ্চারণের সছিভ বেদের শবরাশি 
আঘ্ন্ত কণ্ঠস্থ কর! । ৫১ 

জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র না পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ; এই 
জপ কর্তে কদ্পুতে সাধক ক্রমে ক্রমে দেই অনন্তরূপে উপনীত 
হন। যাগষজ্াদি যেম অদনচি নৌকা ৰা! তেলাস্বরূপ | ব্রাক 
জাদৃতে হলে এ যাগধজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আগ 
জ্ঞানই মৃক্তি। যুক্তি আর কিছু পয়--অঞ্ঞাঁণের বিনান 
ব্ঈগানেই এই অঙ্ানেয় বিদাশ হয়? হব্দাস্তের় তাংপর্যা 
জান্তৈ গেলে ঘে এই সব ধাঁগধঞ্ভ কর্তৈ ছধে, তার ফোন বাদে 
মেই) ফেব ওধার জপ কানেই বথেষ্ট। 

ভেদার্শঘই ঈমুদয় ছুখের কারণ, আল ' অজ্তানই প্রই 
জেনদর্শদের ক্কারণ। গ্রই কারিপেই ধাগঞঞ্জাদি অনুষ্ঠানের কোঁগ 


১০৪ দেবরাণী 


প্রয়োজন নেই; কারণ, তাতে আরও ভেদজ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। 
ধ&ী সকল যাগবজ্ঞাদির উদ্দেস্ত কিছু ( ভোগন্থথ) লাভ করা-- 
অথবা কোন কিছু ( ছুঃখ ) থেকে নিস্তার পাওয়া । 

[বর্গ নিক্কিয়, আত্মাই বন্ধ, এবং আমরাই সেই আত্মস্থরূপ-_ 


প্রথম শুন্তে হবে,পরে মনন অর্থাৎ বিচার দ্বার ধারণা কর্‌তে 
হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলন্ি কর্‌ূতে হবে। মনন অর্থে 
বিচার করা-_বিচার দ্বারা, বুক্তিতর্কের দ্বারা এ জ্ঞান নিজের 
ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্ক্ষান্তৃতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে 
সর্বদা চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত 
করে ফেলা। এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন এবপান্র 
হতে অপর পাত্রে প্রক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। ধ্যান 
, দ্রিবারাত্র মনকে এঁ ভাবের মধ্যে রেখে দেয়, এবং তাইতে 
আমাদের মুঞ্চিলাভ করতে সাহাব্য করে। সর্বদা 'সোহহং 
“সোধ্হং এই চিন্তা কর--এইক্সপ অহরহ চিন্তা মুক্তির প্রায় 
” কাছাকাছি ।.. দিবারাত্র বল--সোহহং 'সোইহং। এইরপ 
সর্বদা! চিন্তার ফলে অপরোক্গাম্নভূতি লাভ হবে। ভগবান্কে 
এইরূপ তম্ময়ভাবে সদাসর্বদা শ্ররখের নামই ভক্তি । : 

. সব রকম শুভকন্খব এই ভজিলাভ করতে গৌণতাবে দাহাব্য 
করে থাকে । শুভ চিন্তা ও গুভ কার্য্য-_অগ্ুভ চিন্তা ও অভ 
-কশ্খব অপেক্ষা" কম ভেদজ্ঞান উৎপাদন করে, স্গতরাং গৌণভাবে 
এর! মুদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। কর্মী কর, কিন্তু কর্মফল ভগবানে 
অর্পণ কর। কেবল জ্ঞানের ছবারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ 
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হয়। যিনি. ভক্তিপূর্ববক জত্যন্বরূপ ভগবানের সাধনা করেন, 
তার কাছে দেই সতস্বরূপ ভগবান্‌ প্রকাশিত হন। 
র্‌ রঙ রক ক 

আমরা যেন প্রদীপশ্বরূপ, আর এ প্রদীপের জলাটাই 
হচ্ছে আমরা যাকে 'জীবন” বলি। যখনই অন্রজান কুরিয়ে 
যাবে, তখনই আলোটাও নিবে যাবে। আমরা কেরল 
প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি। জীবনটা কতকগুলি জিনিষের 
মিশ্রণস্বরূপ, এটা একটা কার্য্স্বরূপ, সুতরাং উহা অবশ্ই ওর 
উপাদান কারণগুলিতে লয় হবে। 
৯ই জুলাই, মঙ্গলবার 

আত্মা হিসাবে মানুষ বাস্তবিকই মুক্ত, কিন্তু মানুষ হিসাবে 
সে বন্ধ, গ্রাত্যেক ভৌতিক অবস্থাদ্ধারা সে পরিণাম পাচ্ছে। 
মানুষ হিসাবে তাকে একটা যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর 
একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে, এই পর্যযন্ত। কিন্ত 
জগতের সব শরীরের মধ্যে এই মন্ুয্যু শরীরই সর্কশরেষ্ঠ শরাঁর, 
আর মন্গুয্য মনই সর্বশ্রেষ্ঠ মন। যখন মানব আত্মোপলন্ধি করে, 
তখন দে আবশ্তকমত যে কোন শরীর ধারণ করতে পারে; 
তখন সে সব নিয়মের পার। এটা প্রথমতঃ একট! উক্তিমাত্র ; 
একে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাধ্যে 
এটা নিজে নিজে প্রমাণ করে দেখতে হবে; আমরা নিজের 
মনকে বুঝাতে পারি, কিন্ত অপরের মনকে বুঝাতে পারি না। 
ধঞ্সবিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাজযোগই প্রমাণ করা যেতে 
পারে”_আর আমি যা নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ঠিক বলে 
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জেনেছি, তাই গুধু শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিচার-শজি সম্পূর্ণ 
বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই অপরোক্ষ জান, কিন্তু তা কখন যুদ্তিধিরোধী 
হতে পারে না। 
কর্শের দ্বারা চিত্ত শুধধ হয়, সুতরাং কর্ণ বিষ্ঠা বা জ্ঞানের 
সহায়ক । ৌদ্ধদের মতে মানব ও তির্ধাগজাতির হিতসাধনই 
একমাত্র বর্খ ব্রাহ্মণ বা হিঙ্দুদের মতে উপাসনা ও সর্বপ্রকার 
যাগযজ্ঞাদি অনুষ্টানও ঠিক সেইরূপই কর্শ, এবং চিত্তশুদ্ধির 
সহায়ক । শক্করের মতে, *শুভাঁশ্ুভ সর্বপ্রকার কর্মাই জ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক” যে সকল কাধ্য অজ্ঞানের দিকে নিয়ে বায়, 
সেগুলো পাপ- _াক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়, কিন্তু কারপন্বরূপে যেহেতু 
তাদের দ্বারা রজঃ ও তমঃ বেড়ে যাঁয়। সত্ববের দ্বারাই কেবল 
জ্ঞানলাভ হয়। পুণ্য বা শুভকর্ধের ঘ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর 
হয়, আর কেবপ জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন হয়। 
,জ্ঞান কখন উৎপাদন করা যেতে পারে না, তাকে ফেবল 
আবিষ্কার করা যেতে পারে) আর ধে কোন বাঞ্তি কোন বড 
* আবিক্রিয়া করেন, তাকেই প্রভ্যাদিষ্ট (1190756 ) পুরুষ 
বলা যেতে পারে। কেবল, যদি ভিনি আধাত্বিক সত্য আবিষ্কার 
করেন, আমর* তাঁকে খষি বা অবতার বলি) আর ধখঃ পেটা 
কোন জড়জগতের সত্য হয়, তখন তাঁকে বৈজ্ঞা্তিক বলি। 
আঁর ধদিও সকল সত্যের মূল সেই এক ইঞ্গই, তথাপি আমর! 
. প্রথমৌন্জ শ্লেদীকে উচ্চিতর আপন গিয়ে থাকি। 
শঙ্কর বলেন. ব্রন্ধ নর্কগ্রঝার জীনের সার, তার ভিন্তিস্বকূপ, 
আঁর জ্ঞাতা, জান, জেরি যে অভিথ্যর্তি, তা বঙ্গোতে 


দেববাণী ১০৭ 


কান্ননিক ভেদমাত্র। রামানজ ব্রদ্দে জ্ঞানের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করেন। খাঁটি অদ্বৈতবাদীরা ব্র্গে ফোন গুণই স্বীকার করেন 
না--এমন কি সত্তা পর্যাস্ত। নয়_সন্তা বলতে আমরা যাই কেন 
বুঝি নাঁ। রামানুজ বলেন, আমরা সটরাঁচর বাঁকে জ্ঞান বলি, 
তরঙ্গ তারই সারস্বরূপ। অব্যক্ত বা সামাতাবাপয় জ্ঞান বাজ 
বা বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হলেই জগৎ গ্রপঞ্চের উৎপত্তি। 
স র্‌ চে ক 

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মাসমূহের মধ্যে অ্টতম--বৌদ্ধধনব 
ভারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল । 
ভেবে দ্রেখ দেখি--আড়াই হাজার বতসর পূর্ধে আধ্যদের সভাতা 
ও শিক্ষা কি অন্ত ছিল__যাতে তার! ধরূপ উচ্চ উচ্চ ভাবের 
ধারণা করতে পেরেছিল! 

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ 
স্বীকার করেন নি, আর এখন ভারতে একজনও বৌদ্ধ দেখতে 
পাওয়া যায় না। অগ্ঠান্য দার্শনিকেরা সকলেই অঝ্পবিস্তর 
সামাজিক কুসংস্কারগুলোর ধামাধর! ছিলেন; তারা যতই উঁচুতে 
উঠে থাকুন না কেন, তাদের মধ্যে একট আধটু চিল শকুনির 
ভাঁব ছিলই। গুরু মহারাজ যেমন বল্তৈন, “চিল শকুনি এত 
উচুতে ওঠে যে, তাদের দেখা যায় না, কিন্ত তাদের নজর থাকে 
গো-ভাগাড়ে, কোথায় এক টুকরা পচা মাংদ পড়ে আছে!” ৯ 

সা র্ ফু র্ঁ 

প্রাচীন হিন্দয়া অষ্ুত পত্তিত ছিলেন_যেন 

বিশ্বকোষ । 
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আর মানুষ ঘেগন নিঃশ্বাসের দ্বারা বাঁধু বাইরে গ্রক্ষেপ করে, 

সেইরূপ বেদও তার ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ; সেই জন্তই 

আমরা জানূতে পারি, তিনি সবশিক্ষিমান্‌ ও সবর । তিনি 
জগাং তি করে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় 
না; কিন্তু তিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস। 
বেদের দাহাযোই জগত ব্রঙ্ধ সম্বন্ধে জান্তে পেরেছ--তাকে 
জান্বার আর অন্য উপায় নেই। 

শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি--এটা 
সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মঞ্জাগত হয়ে গেছে বে, তাদের মধো 
একটা প্রবাদ এই যে, বেদে গরু হারালেও গরু পাওয়া বায় 

শঙ্কর আরও বলেন, কম্মাকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই 

জ্ঞান নয়। ৰ্গজ্ঞান কোন প্রকার নৈতিক বাধ্যবীধকতা, 
যাগমন্ঞাদি অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নির করে 
না; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে কর্ছে বাঁ অপর 
একজন স্থাণুঙ্জান কর্ছে, তাতে স্থাগুর কিছু আসে যায় না। 
আমাদের বেদান্তবেস্ত জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন ) কারণ, 
বিচার বা শাস্তত্বারা আমাদের ব্রহ্ম উপলদ্ধি হতে পারে না) 
স্তীকে সমাধি ছারা উপলন্ধি কর্‌তে হবে, আর বেদ্তই এ 
অবস্থা লাতের উপায় দেখিয়ে দেয়। আমানের স+% ব্রহ্ম বা 
ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম করে সেই নিপুন রন্ধে শৌছুতে হবে। 
প্রর্তোক বাক্তিই ব্রঙ্গকে অনুভব কচ্ছে। ব্রন্ধ ছাড়া আর অন্তুভব 
-ক্ষরবার দ্ষিতীয্প বন্তই নেই। আমাদের ভিতর ফ্েটা “আমি? 
ব্জামি' করছে, সেইটাই তরচধ। কিন্তু যদিও আমর! দিনরাত তাকে 
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অন্মতভব কর্‌ছি, তথাপি আমরা জানি না! যে, তাকে অন্থুভব 
কর্ছি। যে মূহ্র্তে আমর! এ সত্য জান্তে পারি, সেই মুহূর্তেই 
আমাদের সব দুঃখ কষ্ট চলে যায়; স্থৃতরাং আমানের এ সতাকে 
জানতেই হবে। একত্ব অবস্থা লাত কর, তা ছলে আর দ্বৈতভাব 
আস্বে না। কিন্তু যাগধজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না) 
আত্মাকে অন্বেষণ, উপাসনা এবং সাক্ষাৎকার করা, এই সকলের 
দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ হবে। 

ত্ষবিষ্ঠাই পরা বিষ্তা_-অপরা বিগ্তা হচ্ছে বিজ্ঞান । মুণ্ডকোপ- 
নিষদ্‌ ( সন্যাসীদের জন্ত উপদিষ্ট উপনিষদ) এই উপদেশ দিচ্ছেন । 
ছুই প্রকার বিগ্ভা আছে-_পরা ও অপরা। তন্মধো বেদের 
বে অংশে দেবোপাঁসন! ও নানাবিধ যাঁগধজ্ঞের উপদেশ- সেই 
কর্ধকাণ্ড এবং সর্ধ্বিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিষ্তা। যন্থারা 
সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ হয়, তাই পরা বিষ্তা। সেই অক্ষর 
পুরুষ নিজের মধা থেকেই সমুদয় স্থ্টি কচ্ছেন__বাইরের অপর 
কিছু তার উপর কার্য্য কচ্ছে না। সেই বক্ধই সমুদয় শক্তিস্বর্ূপ, 
বন্ধই বা কিছু আছে সব। যিনি আত্মধাজী, তিনিই কেবল 
বঙ্ষকে জানেন । অজ্ঞানেরাই বাহ পুজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে) 
অজ্ঞানেরাই মনে করে, কর্ণের দ্বারা আমাদের ব্রক্গলাভ হতে 
পারে। ধীরা নুষুষ্নাবর্মে (যোগীদের মার্গে)গমন করেন, 
ত্বারাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ব্রহ্গবিস্তা শিক্ষা 
করতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমষ্টিতেও যা আছে, 
বষ্টিতিও তাই আছে; সমূদয়ই আত্মা থেকে প্রহ্ুত হয়েছে। 
ওক্কার হচ্ছে যেন ধন, আত্ম! হচ্ছে বেন তীর, আর ত্র হচ্ছেন 
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লক্ষা। অপ্রমন্ত হয়ে তাকে বিদ্ধ করতে হবে। ভাতে মিশে এক 
হয়ে যেতে হবে।* সলীম অবস্থায় আমরা সেই অসীমকে 
কখনও প্রকাশ কর্তে পারি না। কিন্তু আমরাই. সেই 
অসীমদ্বরপ। এইটি জান্লে আর কারও নঙ্গে তর্কবিতর্কের 


দরকার হয় না। 

ভক্তি, ধ্যান ও ব্রগচর্য্ের দ্বারা সেই ব্রহ্নজ্ঞান লাভ কর্তে 
হবে। শ্সত্যমেব জয়তে নানৃতম, সতোনৈব পন্থা বিততো 
দেবযানঃ 1” সত্যেরই জদ্ম হয়, মিখার কখনই জর হয় না। 
সতোর ভিতর দিয়েই ব্রন্মলাভের একমাত্র পথ রয়েছে; কেবল 
সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান । 


১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার 

মায়ের ভালবাসা ব্যতীত কোন স্থটিই স্থায়ী হন্ডে পারে না 
জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিংও 
নয়। জড় ও চিৎ পরম্পরসাপেক্ষ-_একটা। দ্বারাই অপরটার 
ব্যাথা হয়। এই পরিদৃশ্টঘান জগতের ষে একটা ভিত্তি আছে, 
এ বিষয়ে মকল আস্তিকই একমত,_কেবল সেই তিত্তিষ্তানীয় বস্তুর 
পরক্তি বা স্বর্ধপ সম্বন্ধেই তাদের মততেদ। জড়বাদীন্বা জগতের 
ধন্ধপ কোন ভিত্তি আছে বলেই স্বীকার করে না। 

সকল ধর্খের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান 


গ্. প্রণবো ধনুঃ শরো হাক ব্রহ্ম তরক্ষযমুচ্যতে । 
অগ্রমন্তেন বেন্ধব্যং শরবত্তন্ুয়ো ভবেৎ |-_মুওক, ২, ২, ৪। 





দেববাণী ১১৩ 


অতিক্রম কর্লে হিন্দ, খৃষটিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ--এমন কি, যারা 
কোন প্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই 
গ্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে । 


চে চে ? চি চা 

ধীন্তর দেত্যাগের পঁচিশ বংসর পরে তং-শিষ্য টমাস 
(41)0886 1877888 ) কর্তৃক জগতের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ 
্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষিত হয়েছিল। এক্গলো- 
স্তাকমনরা (8110-38,07 ) তখনও অসভ্য ছিল-_ গানে চির 
বিচিত্র ত্বীকতি ও পন্বতগুহায় বাম কর্ত। এক সময়ে ভারতে 
প্রায় ৩০ লক্ষ গ্ীষ্টিযান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখা প্রায় ১? 
লক্ষ হবে। 

্ীধ্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে । কি 
আশ্তর্ধা, গ্রষ্টের নায় নিরীহ যহাপুরুষের শিম্যেরা এত নরহত্যা 
করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষটধ্ন, জগতে এই তিন্টিই 
গ্রচারণীল ধশ্ব। এদের পৃৰ্ববত্তী তিনটি ধন্ন, যথা_-হিন্দুঃ যলাহছদী 
ও জরতুষ্ট্রের (পারমী ধর্ম) কখনও প্রচার দ্বারা দলপুষ্টি করতে 
চেষ্টা করেনি । বৌদ্ধের! কখনও নরহত্যা করেনি, তথাপি তার! 
শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারা এক সময় জগতের টিটি 
লোককে নিজমতে নিয়ে এসেছিল । 

বৌদ্ধেরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেযবাদী 1. টি 
শৃন্যবাদ বা অদ্ৈতবাদ, এই দুয়ের মাবখানে যুক্তি কোথাও টাড়াতেই 
পারে না। বৌদ্ধেরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়েছিল-_তাঁরা 
তাদের মত যুক্তিতে বতাঁর নিযে যাওয়া চলে তা নিয়ে গিয়েছিল 

৮ 
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অদ্বিতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমার নিয়ে গিয়েছিল 
এবং সেই এক অথও অয় ব্রহ্ববস্ততে পৌছেছিল__ষা থেকে 
সমূদয় জ্গৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই 
একই সময়ে একত্ব ও বনুত্ব বোধ আছে। এই দুটি অন্থৃভূতির 
মধো একটি সতা অপরটি মিথ্যা হবেই। শৃহ্যবাদী বলেন, 
বছত্ববোধ সত্য ; অহৈতবাদী বলেন, একত্ববোধই সত্য; সমগ্র 
জগতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিয়েই ধস্তাধস্তি (628 
01 %%: ) চলেছে। 

অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন, শল্টবাদী কোথাও একত্বের ভাব 
পান কিকরে? ধূর্ণযান আলোটা বৃত্তাকার মনে হয় কি করে? 
একটা স্থিতি স্বীকার করলে তবেই না গতির ব্যাখ্যা হতে পারে ? 
সব জিনিসের পশ্চাতে একটা অখণ্ড সত্তা প্রতীয়মান হচ্ছে; 
সেটা শৃন্তবাদী বলেন ভ্রমমাত্র-কিন্তু এব্ূপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ 
কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন না । আবার 
অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না যে, এক বহু হল কি করে। 
এর ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পঞ্চেন্ত্িয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া 
যেতে পারে । আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে, 
অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। উক্ত অবস্থায় যাবার শর্ি যেন 
একটি যন্ত্রস্বরূপ, আর এ যন্ত্রের ব্যবহার অদ্বৈতবাদী* করায়ত। 
তিনিই ব্রহ্ধসন্তাকে অনুভব করতে সমর্থ) বিবেকানন্দ নামক 
মানুষটা নিজেকে ব্রহ্ষপত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই 
অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আন্তে পারে। সুতরাং 
তার পক্ষে জগৎসমন্তার মীমাংসা হরে গেছে, আর গোৌণভাবে 
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অপরের পক্ষেও এ মীমাংসা হয়ে গেছে ; কারণ, সে অপরকে এ 
অবস্থায় পৌঁছুবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে । এইরূপে বোঝা 
যাচ্ছে, যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্শের আরম্ভ। আর 
এইরূপ উপলন্ধি দারা জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা 
জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে 
যাবে। স্থতরাং জগতের ধন্মলাভই হচ্ছে সর্ধশ্ষ্ট কার্ধা; আর 
মানব অজ্ঞাতসারে এইটে অনুভব করেছে বলেই সে আবহমান 
কাল ধর্শভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে। 

ধন্ম যেন বছুগুণশালিনী পর্ন্থিনী গাভী; সে অনেক লাখি 
মেরেছে, কিন্তু তাতে কি? সে অনেক দ্ধ দেয়। থে গরুটা দুধ 
দেয়, গোয়াল তার লাথি সহ্ভ করে যায়। 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে আছে, মহামোহ ও কিবেক এই দ্ুই 
রাঙ্জায় লড়াই বেধেছিল। বিবেক রাজার সম্পূর্ণ জিত আর হয় 
না। অবশেষে বিবেক রাজার মক্গে উপনিষং দেবীর পুন্িলন 
হয়, এবং তীদের প্রবোধন্ধপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই পুত্রের 
প্রভাবে তীর শক্র বলে আর কেউ রইল না৷ তথন তার! 
পরমন্থথে বাস কর্তে লাগলেন । আমাদের প্রবোধ বা ধর্ম 
সাক্ষাৎকাররূপ মহৈঙ্ব্য্যবান পূত্র লাভ করতে হবে। এ 
প্রবোধরূপ পুত্রকে খাইয়ে দরাইয়ে মানৰ করতে হবে, তা৷ হলেই 
সে মন্ত একটা বীর হয়ে দাড়াবে। 

ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি 
একমুখী হয়ে পড়ে-্ত্রী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত । ভক্তিমার্ন 
স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ানুমার্গ কি 
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রকম ?__না, যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্বতা নদীকে জোর. 
করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া । এতে অতি সত্বর 
বন্ত লাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন। আ্ঞানমার্গ বলে, "সমুদয় 
প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর।” ভক্তিমার্গ বলে; “ক্রোতে গা ভাসান 
দাও, চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ আত্মলমপণ কর ।” এ পথ দীর্ঘ বটে, 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর । . 


ভক্ত বলেন--"প্রভ, চিরকালের জন্ত আমি তোমার । এখন 
থেকে আমি যা কিছু কর্ছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই 
কর্ছ-__আর "আমি? বা “আমার' বলে কিছু নেই 1” 


“হে প্রভৌ, আমার অর্থ নেই ঘে, আমি দান করব; আমার 
বুদ্ধি নেই যে, আমি শান্ত্বশিক্ষী করব ; আমার সমর নেই ঘে যোগ 
অভাস করব) হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন 
অপ্পণ কর্লামূ।” রর 

যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্ত ধারণা আন্মুক, কিছুতেই জীবাত্মা ও 
পরমায্বার মধো বাবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ 
যদি না থাকেন, তথাপি প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। 
কুকুরের মত পচা-মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ 
কর্তে কর্‌তে মরা ভাল । সর্ধশ্রে্ঈ আদর্শ বেছে ন'৩, আর সেই 
আদর্শকে লাভ কর্বার জন্ সারা জীবন নিয়োজিত কর । মৃত্যু 
বখন এত"নিশ্চিত, তখন একটা মহান্‌ উদ্দেশ্যের জন্য জীরনপাত 
করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই--“সপ্নিমিত্তে বরং ত্যা্ো 
বিনাশে. নিয়তে মতি ।” ০11 


দের্বাণী ১১৭ 


ভক্তিদ্বারা বিনা 'আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়--& জ্ঞানের পর 
পরাভক্তি আমে। 
জ্ঞানী বড় স্থক্স বিচার কর্তে ভালবাসে, অতি সামান্ত বিষয় 
নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, “ঈশ্বর তীর 
থার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন”) তাই দে লব 
মানে। ্ 
রাবিয়া 
রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহামান 
নিজ শধ্যা পরে আছিলা শয়ান ॥ 
এহেন কালেতে নিকটে তাহার 
আগমন হল দ্বুই মহায্মার 
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান, 
পূজেন ধাদের সব মুদলমান। 
কহিলা হাসান সন্বোধিয়! ত্তারে, 
“পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে, 
বে শাস্তি ঈশ্বর দিউন তাহারে, 
সহিষ্টুতা-বলে বহন সে করে।” 
পবিত্র মালিক-_গভীরাত্মা৷ যিনি, 
;, বলিলেন নিজ অনুভব-বাণী, 
; পপ্রভূর যা ইচ্ছা, *তাই প্রিয় যার, 
১. আনন্দ হইবে শান্তিতে তাহার ৮ 
০... 'বাবিয়া শুনিয়া টুক সাধুবাধী, 
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সবর্থগন্ধলেশ আছে তাহে গণি; 
কহিলা, "হে ঈশ, কৃপার ভাজন, 
দৃঙ্থ প্রতি এক করি নিবেদন 
যে জন দেখেছে প্রভুর বন, 
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন। 
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার 
উঠিবে না কভু এমত বিচার-_ 
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে ; 
জানিবে না কতু শান্তি কারে বলে।” 
_পারসী কবিতা 
১২ জুলাই, শুক্রবার 
(অস্ত বেদাত্তনত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে পড়া হইতে লাগিল) 
তং তু সমন্বয়াৎ' 
র্ _ব্যাসস্থৃত্র, ১,১১৪ । 
আত্মা বা ব্রদ্ধই সমুদয় বদোন্তের প্রতিপান্ত। 
ঈশ্বরকে বেদান্ত থেকে জান্তে হবে। সমূদ্রর বেদই জগৎ 
কারণ স্ষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ঈশ্বরের কথা বল্ছে। সমূদয় হিন্দু 
দেবদেবীর উপর ব্র্গা, বিষণ ও শিব এই দেবত্রয় রয়েছেন ! ঈশ্বর 
এই তিনের একীতাৰ। ৃ 
বেদ তোমাকে ব্রন্গ দেখিয়ে দিতে পারে না। তুমি ত সেই 
ব্দ্ইই রয়েছ । বেদ কর্‌তে পারে এইটুকু যে, যে আবরণটা 
আমাদের চোখের সাম্‌নে থেকে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে, 
সেইটেই, দূর কর্‌তে সাহায্য কর্‌তে পারে। প্রথম চলে যায় 
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অক্তানাবরণ, তারপর যায় পাপ, তারপর বাসনা ও স্বার্থপরতা! 
দূর হয়,_স্থতরাং সব দৃঃখ-কষ্টের অবদান হয়। এই অজ্ঞানের 
তিরোভাব তখনই হতে পারে, যখন আমরা জান্তে পারি যে, 
ব্র্দ আর আমি এক; অর্থাৎ আপনাকে আত্মার সঙ্গে অভিনব 
বলে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলোর মঙ্গে নয়। দেহাত্মবুদ্ধি দূর করে 
দাও দেখি, তা হলেই সব ছুঃখ দূর হবে। মনের জোরে রোগ 
ভাল করে দেওয়ার এই রহস্ত। এই জগৎটা একটা সম্মোহনের 
(75000500 ) বাপার ; নিজের ওপর থেকে এই সম্মোহনের 
আবেশটা দূর করে ফেল, তা হলেই তোমার আর কষ্ট 
থাক্বে না । 

মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপ ত্যাগ করে পুণ্য উপার্জন 
কর্তে হবে, তারপর পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে 
রজঃ দ্বারা তমঃকে জয় কর্তে হবে, পরে উভয়কেই সত্বগুণে লয় 
কর্তে হবে-_সর্বশেষে এই তিন গুণকেই অতিক্রম করতে হবে। 
এমন একটা অবস্থা লাভ কর, যেখানে তোমার প্রতি শ্বাস প্রশ্বাস 
তার উপাসনাম্বরূপ হবে। যখনই দেখ যে, অপরের কথা থেকে 
কোন জিনিস শিখ ছ, জেনে! যে পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় 
মন্বন্ধে'অভিজ্ঞতা হয়েছিল ; কারণ, অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র 
শিক্ষক । | 
যতই ক্ষমত লাভ হবে, ততই ছুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং 
বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল । কোন বাসনা করা যেন 
ভীমরুলের চাকে কাটি দেওয়া । আর বাসনাগুলে! সোনার পাত- 
মোড়া বিষের বড়ি_-এইটে জানার নামই বৈরাগ্া । 


৩ 
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“মন বন্ধ নয়, তিবমসি_তুমিই সেই, 'অহং বর্ধন 
আমিই ব্রদ্ধ। বখন মান্ুষ এইটে উপলদ্ধি করে, তখন সভিগ্ঠতে 
্ায়গ্রন্থিশ্ছিনন্তে সর্বসংশয়া৮_-তার সব হদয়গ্রস্থি কেটে যায়, সব 
সংশয় ছিন্ন হয়।. যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর 
পত্যন্ত থাকবেন, তত্রদিন অভয় অবস্থা লাভ হতে পারে না। 
আমাদের সেই ঈশ্বর ঝা ব্র্গ হয়ে যেতে হবে। যদি এমন কোন বন্ধ 
থাকে ঘা বর্গ থেকে পুথক তা চিরকালই পৃথক থাকবে; তুমি যদি 
স্বরূপতঃ বন্ধ থেকে পুথক হও, তুমি কখনও তার সঙ্গে এক হতে 
পার্বে না; আবার বিপরীত ক্রমে, ঘদি তুমি এক হও, তা হলে 
কখনই পৃথক থাকতে পার না। যদি পুণ্যবলেই তোমার 
বঙ্গের সহিত যোগ হয়, তা হলে পুণাক্ষয়েই বিচ্ছেদ আস্বে।৮ 
আসল কথা, বঙ্গের সহিত তোমার নিত্য যোগ ররেছে--পুণা কন্ম 
কেবল আবরণটা দূর কর্বার সহায়তা করে। আমরা আজাদ 
অর্থাৎ মুক্ত, আমাদের এইটে উপলদ্ধি কর্তে হবে। 

'যমেবৈষ বুগুতে'_খাকে এই আত্মা বরণ করেন” * এর 

*তাংপধ্য-আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি 


* নায়মাত্ব! প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়! ন বহন! শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন জতান্তস্ৈষ আত্ম। বিবৃপুতে তনুং স্বাম্‌॥ 
(ক্ঠউপ, ১,২, ২৩) 
.. এই আত্মাকে বেদাধায়ন দ্বারা হাভ করা বায় না, মেধা খারা ঝ। বহু শান 
শ্রবণেও উহা! লাভ হয় না। এই আত্মা ধাকে বরগ ( অর্থাৎ মনোনীত ) করেন 
তিনি তাকে লা করেনঃ তার নিকটেই "এই আল্মা নিজ রূপ প্রকাশ করেন। 
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 বরগদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর 
নির্ভর করছে, অথবা বাইরের কারও সাহ্বায্ের উপর নির্ভর 
কর্‌ছে ?--আমাদের +নজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর কর্ছে। 
আমাদের চেষ্টার দ্বার আমির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে, 
সেইটে অপসারিত হয়--আশি যেমন তেমনি থাকে। জ্ঞাতা, 
জ্ঞান ও জ্রেয়-_এ তিনের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। ধিনি জানেন 
যে, তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন।* যিনি 
কেবল একটা মত অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি কিছুই 
জানেন না। 
আমরা বন্ধ, এই ধারণাটাই ভুল। 
ধন্ম জিনিসটা এ জগতের নয়; ধর্ম হচ্ছে চিত্ততুদ্ধির বাপার ; 
এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিসটা আত্মার 
স্বরূপ হতে অভিন্ন। আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা পূর্ণ, সদী অপরিণামী। 
এই আত্মাকে তুমি কখনও জান্তে পার না। আমরা এই 
আত্মার সম্বন্ধে “নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই বল্‌্তে পারি না। 
শঙ্কর বলেন, “যাকে আমরা মন বা কল্পনার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ 
করেও দূর কর্তে পারি না, তাই ব্রহ্ধ।” 
নী ক চে ক 
এই জগৎপ্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই . ভাবপ্রকাশক 
শবরাশি মাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই জগংপ্রপঞ্চকে স্থা্টি কর্তে 





. ঈযন্তামতং তত্ত মতং মতং যস্ত ন বেদ সঃ। 
অধিহ্বাজং বিজানতাং বিজ্ঞাত্তমবিজানতাম্‌ | (কেন উপ, ২,$) 
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পারি, আবার নাশ করতে পারি । এক সম্প্রদায়ের কন্ীদের মত 
এই যে, শব্দের পুনঃ পুন: উচ্চারণে তার অবাজ্জ ভাটি জাগরিত 
হয়, আর ফলম্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্ধ্য উৎপর হয়। তারা বলেন, 
আমরা প্রত্যেকেই এক একজন, সবষ্টিকর্তা। শব্দ্বিশেষ উচ্চারণ 
করলেই তংসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা 
ফাবে। মীমাংসকসস্প্রদ্ায় পলেন, “ভাব হচ্ছে শঙ্ষের শক্তি, 
আর শব হচ্ছে ভাবের অভিবাক্তি ।” 


১৩ই জুলাই, শনিবার 

আমরা যাকিছু জানি তাই মিশ্রণস্ব্ূপ, আর আমাদের 
সমূদয় বিষয়ানভূতি বিশ্লেষণ হতে এসে থাকে! মনকে অমিশ্র, 
স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বস্ত্র ভাবাই দ্বৈতবাদ। শান্তর বাঁবই পড়ে 
দার্শনিক জ্ঞান খা ততজ্ঞান হয় নাঁ। বরং যত বই পড়বে ততই 
মন গুলিয়ে যাবে। যে সব দার্শনিক তত চিন্তাশীল নন, তারা 
ভাবতেন, মনটা একটা অমিশ্র বন্ত--আর তাই থেকে তারা 
*ম্বাধীন ইচ্ছা” নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিন্ত 
মনোবিজ্ঞান শান্ত ( চ৪90:7010$ ) মনের অবস্থাসমূহের বিষণ 
করে দেখিয়েছে যে, মন একটা মিশ্রবস্ত ; আর যেহেতু প্রত্যেক 
মিশ্রবন্থ কোন না কোন বাহ্য শক্তিবলে বি্ৃতি থাকে, সেই হেতু 
মন বা ইচ্ছা বহিস্থ শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে। 
এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, ততঙ্গণ সে থাবার 
ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা নক্বল্ল (11) বামনার 
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(7)9815 ) অধীন । কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন বা মুক্তম্মভাব-_ 
মকলেই এটা অনুতব করে থাকে। 

অঙ্েয়রাদী বলেন, এই ধারণাটা..্রমমাত্র। তা হলে জগতের 
অস্তিত্বের প্রমাণ কিরূপে হবে? এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা 
মকলেই জগৎ দেখ ছি ও তার অস্তিত্ব অনুভব কর্ছি। তা হলে 
আমরা যে সকলে নিজে নিজেকে মুক্তম্বভাব বলে অন্ভুভব করছি, 
এ অনুভবও যথার্থ না হবে কেন? যদি সকলে অন্কুভব কর্ছে 
বলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার কর্তে হয়, তবে সকলেই ঘখন 
আপনাদের মুক্তস্বভাব ব৷ স্বাধীনপ্রন্কতি বলে অনুভব কর্ছে, 
খন তারও অস্তিত স্বীকার কর্‌তে হয়। তবে ইচ্ছাটাকে আমরা 
যেমন দেখছি তার সম্বন্ধে “স্বাধীন, কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। 
মান্তবের নিজ মুক্তত্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয় 
হকর্ুক্তিবিচারের ভিত্তি। ইচ্ছা" বন্ধভাবাপন্ন হবার আগে যেরূপ 
ছিল, তাই মুক্তশ্বভাব। এই যে মান্থুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা__ 
এতেই প্রতিমূহূর্তে দেখাচ্ছে যে, মান্থুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা 
কর্ছে। একমাত্র বস্ত প্রকৃত মুক্তস্বভাব হতে পারে-_তা অনস্ত, 
অসীম, দেশকালনিমিত্তের বাইরে । মানুষের ভিতর এক্ষণে যে 
স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পূর্বস্থৃতিমাত্র, স্বাধীনতা বা 
মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র । 

জগতে সকল জিনিম যেন ঘুরে একটা৷ বৃত্ত সম্পূর্ণ কর্বার চেষ্টা 
কর্ছে,-তার উৎপত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎপত্তি- 
স্থান আত্মার কাছে যাবার চেষ্টা কর্ছে। মানুষ যে সখের 
অন্বেষণ কর্ছে, সেটা আর কিছু নয়_ সে যে সাম্যভাৰ হারিয়েছে, 
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সেইটে পুনরায় পাবার চেষ্টা কর্ছে। এই যে নীতিপালন, এও 
বদ্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা, আর এই হতেই প্রমাণ হয় 
যে আমর! পূর্ণাবস্থা থেকে নেমে এসেছি । 
৪ ৪ ক ক 
কন্তবোর ধারণাটা যেন দুঃখরূপ মধ্যা্ব-মার্তও-_আত্মাকে 
যেন দগ্ধ করে ফেল্ছে। “হে রাজন, এই এক বিন্দু অমুত পান 
করে সখী হও ।” ( আত্মা অকর্তা, এই ধারণাই অমুত। ) 
কার্য চলুক, কিন্ত তার প্রতিক্রিয়া থেন না আসে ; কার্যেতে 
স্থখই হয়ে থাকে, সমুদয় ছুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শি 
আগুনে হাত দেয়--তার সুথ হয় বলেই? কিন্ত যখনই তার 
শরাঁর প্রতিক্রিয়া করে তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্ট বোধ হয়ে 
থাকে। এ প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে পার্লে আমাদের আর 
ভদ্বের কারণ কিছু নেই। মস্তিকে নিজের বশে শিয়ে এস, 
বেন সে প্রতিক্িয়াটার খবর না রাখতে পারে। সান্ষী স্বরূপ 
হও, দেখো যেন প্রতিক্রিয়া না! আসে, কেবল তা হলেই তুমি 
» সুখী হতে পারবে । আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহুত্ভ 
সেইগুলি, যে সময় আমরা, নিজেদের একেবারে তলে যাই । 
স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তব্যের ভাব থেকে কাঁজ 
করো না। আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই প্রগৎট। 
ত একটা থেলার আখড়া--আমরা এখানে খেল্ছি; আমাদের 
জীবন ত অনন্ত আনন্দাবকাশ। 
জীবনের সমগ্র রহস্ত হচ্ছে নিভীক হওয়া । তোমার কি হবে, 
রি ভয় কথনও করে! না, কারও উপর নির্ভর করে! না । যখন 
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তুমি অপরের সাহায্যের আশা ভরসা ছেড়ে দাও, কেবল সেই 
মুহূর্তেই তুমি মুক্ত । যে ম্পঞ্জটা পূরা জল শুষে নিয়েছে, সে আর 
জল টান্তে পারে না। 

চে ০ | ১ ০ 

আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্টায়, যদিও গায়ে পড়ে 
অপরকে আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উচু জিনিন। ্ঠাষ্য ক্রোধ" 
বলে কোন জিনিস নেই; কারণ, সকল বস্তুতে সমন বুদ্ধির 
অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে । 
১৪ই জুলাই, রবিবার 

ভারতের দর্শন শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে-_বে শান্তর বা থে বিদ্যা দ্বার। 
আমরা ্শ্বরসাক্ষাংকার কর্তে পারি! দর্শন হচ্ছে ধর্খের 
যুক্তিসঙ্গত ব্যাধ্যাম্বরূপ । সুতরাং কোন হিন্দু কথনও ধন্ম ও 
দর্শনের ভিতর সংযোগন্ত্র কি, তা জান্তে চাবে না। 

দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছে £--১ম, স্থুল 
বস্তুসমূহের পৃথক পৃথক জ্ঞান (0000796 ); ২য়, এগুলিকে এক 
এক শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা বা তাদের মধ্যে সামান্ত আবিষ্কার 
করা (06101811890 ) ১ ৩য়, সেই সামান্গুপির ভিতর আবার 
স্থক্ম বিচার বারা কা আবিষ্কার করা (47১8006)। সমুদয় 
বন্থ যেখানে এক প্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্ত হচ্ছেন অদ্বিতীয় 
ন্দ। ধশ্বের প্রথমাবস্ায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের 
সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে দেখা যায়; দ্বিতীয় অবস্থার নানাবিধ 
পৌরাণিক বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য ; মর্বশেষ অবস্থায় দাশদিক 
তকদমূুহ্ের বিবৃতি । এদের মধ্য প্রথম ছুটি শুধু * সাময়িক 
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প্রয়োজনের জন্ঠ, কিন্তু দর্শনই & সকলের মূল ভিত্তিদ্বরূপ, আর 
অন্গুলি সেই চরমতত্বে পৌছিবার মোপানস্বরূপমান্র । 
পাশ্চাত্য দেশে ধর্থোর ধারণা এই, বাঁইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট 
ও খুষ্ট ব্যতীত ধশ্মই হতে পারে না। যাহুদীধশ্বেও মুশা ও 
প্রফেটদের সম্বন্ধে এই রকম এক ধারণা আছে। এবূপ ধারণার 
হেতু এই যে, এই সব ধম্ম কেবল পৌরাণিক ঝর্নার উপর নির্ভর 
করে। প্ররুত সর্বোচ্চ ধর্ম যা, ত1 এই মকল পৌরাণিক বর্ণনা 
ছাড়িয়ে ওঠে ; সে ধন্ম কখনও শুধু এদেরই উপর নির্ভর কর্তে 
পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই ধন্বের ভিনত্তিকে আরও 
দু করেছে। সমুদয় বদ্ধাগটা যে এক অথ বন্ধ, তা বিজ্ঞানের 
দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। দার্শনিক যাকে মতা বলেন, 
বৈজ্ঞানিক তাকেই জড় বলে থাকেন; কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে 
গেলে, এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ, ঢই-ই 
এক জ্িনিস। 'দেখ না, পরমাণু, অুগ্ঠ ও অনিন্ত্য, অথচ তাতে 
বঙ্ধাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। বেদান্তীরাও আত্মা 
" সম্বন্ধে ঠিক এই ভাবের কথাই বলে থাকেন। প্ররুতপক্ষে সব 
সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় & এক কথাই বল্ছেন। 
বোন্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণশ্বরূপ 
এমন এক বস্তুকে নি্দেশ করছেন বা হতে অন্ত ফ্চির সাহাযা 
ব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে । সেই এক কারণই নিমিত্ত, এবং 
: সমবায়ী ও অলমবায়ী উপাদান-কারণ সবই। যেমন কুস্তকার 
মৃত্তিকা থেকে ঘট নির্মাণ কর্ছে ; এখানে কুস্তকার হচ্ছে নিমিত্ত 
কারণ, মৃত্তিকা হচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুস্তকারের 
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চক্র অসমবারী উপাদান-কারণ। কিন্তু আত্মা এই তিনই। 
আত্মা কারণও বটেন, এবং অভিব্যক্তি বা কাধ্যও বটেন। 
বেদান্তী বলেন, এই জগংটা সত্য নয়, এটা আপাতপ্রতীয়মান 
সত্তামাত্র। প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিষ্ভাবরণের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত ব্রঙ্গমাত্র। বিশিষ্টাদৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর প্রকৃতি 
বা এই জগৎপ্রপঞ্চ হয়েছেন অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর এই জগৎ- 
প্রপঞ্চরপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি জগৎ নন। 

আমরা অনুভূতি বিশেষকে একটা মানপিক প্রক্রিয়ারপেই 
জানতে পারি--একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের 
মধ্যে একটা দাগরূপে জান্তে পা্রি। আমরা মস্তিষ্ককে সম্মুখে 
বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে পারি। মনকে ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বন্তমান-__সমুদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে। 
স্বতরাং, মনের মধ্যে যা যা ঘটে, তা অনন্তকালের অন্ত সঞ্চিত 
থাকে। মনের মধ্যে সব ঘটনা পূর্ব থেকেই সংস্কারের আকারে 
রয়েছে; মন সর্বব্যপী কি না। 

দেশকালনিমিস্ত যে চিন্তারই প্রণালীবিশেষ-_এই আবিষ্কিয়াই 
ক্যান্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কিন্তু নোস্ত বছু পূর্ত এই কথা 
-শিখিয়ে গেছে, আর একে মায়া নামে অভিহিত করেছে। 
সোপেনহাওয়ার কেবল যুক্তির উপর দীড়িয়ে বেদোক্ত তত্বগুলি 
যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর্বার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে 
আর্য বলে গেছেন। 

চা চা ক চা 


অনেকগুলি বৃক্ষ দ্নেখে তাদের যে সাধারণ ধর্ম বৃক্ষত্--তার 
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আবিষ্কারের নামই ভ্ঞান। আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে সেই এক 
বনতর ভ্ঞান।... 

সমুদয় জগংগ্রপঞ্চের চরম সামান্য বাঁ সাধারণ ভাবই মগ্ডণ 
ঈশ্বর; কেবল সেটা অস্পষ্ট, এবং স্বনি্দি্ট ও দীর্শনিক বিচারসম্মত 
নয়।... 

সেই এক তত স্বয়ং অভিবাক্ত ইচ্ছে, তা থেকেই যা কিছু সব 
হয়েছে।... 

পদার্থবিজ্ঞানের কার্য খটনাবলীর আবিষ্ধার, আর দর্শন যেন 
& বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলো নিয়ে তৌড়া বীধবার সুতো । 
চিন্তাসহায়ে কা আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়। 
এমন কি, একটা গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারটাতেও 
এইরূপ একটা এক্যাবিষকারপ্রণালীর (10088 06 /.086:50- 
(07) সহায়তা নিতে হয়" 

ধর্শের ভিতর স্কুল, অপেক্ষাকৃত সঙ্্ তত্ব, ও চরম একত্ব__এই 
তিন ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো 
না। সেই চরম সল্ম তবে, সেই একত্ে চলে যাও। 

ক ফু ক র্‌ 

অন্ুরেরা তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতারা মতপ্রধাশ যন্ত্র; কিন্ত 
ছই-ই ঘন; মান্ধই কেবল ঘন্্বং নয়। বন্্বং ভাবটাকে দূর 
করে দাও) দেব অস্থর, ছুই হতেই তূমি শ্রে্ট--এইটে ধারণা 
কর, তবেই তুমি মুক্ত হতে পার্বে। এই পৃথিবীই একমাত্র 
স্থান, যেখানে মানুষ নিজের মুক্তি মাধন কর্তে পারে । 

- থিমেবৈষ বৃগুতে তেন লভাঃ--এই আতা যাকে বরণ করেন, 
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এ কথাটা সতা। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্ত ভিতরের 
দিক্‌ থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ 
কর্ছে, কথাটার যদি এইরূপ অদৃষ্টাদমূলক ব্যাথা করা দায়, 
তবে ত এটা ভয়ানক কথ হয়ে দাড়ায়। | 


১৫ই জুলাই, মোমবার 


যেখানে ভ্ত্রীলোকদের বছবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, যেমন 
তিববতে, তথায় স্ত্রীলোকের পুরুষের চেয়ে অধিক বলবান্‌ হয়ে 
থাকে। যখন ইংরেগেরা ত দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকের! জোয়ান 
জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে। 

মালাবার দেশে অবশ্ঠ স্ত্রীলৌকদের বহুবিবাহ নাই, কিন্ত 
তথায় সব বিষয়ে স্ত্রীলোকদের প্রাধান্য । তথায় সধ্ত্রই 
বিশেষভাবে পরিষ্ণার পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা 
বায়, আর বিষ্যাচ্চা় যার পর নাই উৎসাহ। আমি যখন 
এ দেশে গিয়েছিলাম, আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখেছিলাম, 
যারা উত্তম সস্কৃত বল্তে পারে, কিন্তু ভারতের অন্থাত্র দশ লক্ষের 
মধ্যে একজনও পারে কি না, সন্দেহ। স্বাধীনতায় উন্নতি হয়, 
কিন্তু দাসত্ব থেকে অবনতিই+ হয়ে থাকে। গঞ্গীজ বা 
মুসলমানেরা কখন মালাবার জয় করেনি। 

দরাবিড়ীরা মধ্-এশিয়ার এক অনার্ধযজাতি--আধ্াদের পৃর্ধেই 
তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্গিণীত্যের দ্রাবিড়ীরাই সব 
চেয়ে সত্য ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর 


ন্‌ 
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সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল। পরে তারা ভাগ হয়ে গেল) 
কতকগুলি মিশরে কতকগুলি বাবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্ট 
ভাগ ভারতেই রইল। 


১৬ই জুলাই, মঙ্গলবার । (শঙ্কর) 


অনৃষ্ট ( অর্থাং অবান্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদিগকে 
যাগঘজ্ঞ উপাসনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে 
থাকে। কিন্তু মুক্িলাভ কর্তে হলে আমাদিগকে ব্রদ্ সনবন্ধ 
প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন কর্‌তে হবে। 

কশ্ধের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 11028115 বা 
বৈধী ধর্ণের মূল হচ্ছে__*এই কাজ করো” এবং “এই কাজ করো 
না”) কিন্ত ্রক্ৃতপক্ষে এদের দেহ মনের সঙ্গেই সনবন্ধ। এদের 
ফলম্বরূপ নুখদুঃখ ইন্জিয়ের সঙ্গে অঙ্েগ্তভাবে জড়িত) সুতরাং 
নুখছুঃখ ভোগ কর্তে গেলেই শরীরের প্রয়োজন । যার দেহ যত 
শ্রেঠ হবে, তার ধধ্ু বা পুণোর আদর্শও তত উচ্চতর হবে; এই 
রকম ব্রহ্ধার পর্যাস্ত। কিন্তু সকলেরই শরীর আছে। আর 
ঘতঙ্গণ দেহ আছে, ততক্ষণ নুখছুঃখ থাকৃবেই? কেন "হাতীত 
ব! বিদেহ হলেই সুখছুঃথকে একেবারে অতিক্রম করা যেতে পারে । 
শঙ্কর বলেন, আত্মা বিদহু। 

কোন বিধিনিযেধের দ্বার! মৃক্তিলান্ড হতে পারে না। ভুমি 
সদা মুক্তই আছ। যদি তুমি পূর্ব হতেই মুক্ত না থাক, কিছুই 
তোমার মুক্তি দিতে পারে না। মাম্মা স্বপ্রকাশ। কার্্যকারণ 
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আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না-_এই বিদেহ অবস্থার নামই 
মুক্তি। বর্গ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান__সমূদ্রয়ের পারে। যদি 
মুক্তি কোন কর্মের ফলম্বরূপ হত, তবে তার কোন মূল্যই থাকত 
না, সেটা একটা যৌগিক বস্ত হত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনৈর 
বীজ নিহিত থাকৃত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিতাসঙ্গী, 
তাকে লাভ কর্তে হয় না, মেটা আত্মার যথার্থ স্বরূপ । 

তবে আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার 
জন্য_বন্ধন ও ভ্রম দূর কর্বার জঙ্য--কম্ম ও উপাসনার 
প্রয়োজন ) এর! মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তথাপি আমরা 
যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হলে আমাদের চোখ ফোটে না, 
আমরা আমাদের স্বরূপ জান্তে 'পারি না। শঙ্কর আরও বলেন, 
অদ্বৈতবাদই বেদের গৌরবমূকুটস্বদপ ; কিন্তু বেদের নিয়ভাগ- 
গুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ, তারা আমাদের কর্দ ও উপা- 
সনার উপদেশ দিয়ে থাকে, আর এইগুলির সহায়তায়ও অনেকে 
ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে । তবে এমন অনেকে থাকতে 
পারে, যারা কেবল অন্বৈতবাদের সাহায্যেই মেই অবস্থায় যাবে। 
অদ্বৈতবাদ যে অবস্থাক্স নিয়ে যায়, কর্ম ও উপাসনাও সেই 
অবস্থাতেই নিয়ে যায় । 


শান ব্র্ধ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান 
দূর করে দিতে পারে । তাদের কাধ্য নাশাত্মক (098869 )। 
শঙ্করের প্রধান কৃতিত হচ্ছে এই যে, তিনি শান্ত্রও মেনেছিলেন, 
অথচ সকলের সাম্‌নে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন । কিন্তু যাই 
বল, তীকে এ নিক্কে চুলচেরা বিচার করতে হয়েছে ) প্রথমে 
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মানুষকে একটা স্থল অবলম্বন দাও, তার পর ধীরে ধীরে তাকে 
সর্ধোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও। বিভিন্ন প্রকার ধরব এই চেষ্টাই 
করছে, আর এ থেকে বুঝ! যায়-কেন এ লকল ধর্ম জগতে 
এখনও রয়েছে এবং কি করে প্রত্যেকটিই মানুষের উন্নতির কোন 
না কোন অবস্থায় উপযোগী। শাস্ত্র যে অবিদ্যা। দূর কর্‌তে প্রবৃদ্ 
হয়েছে, সে নিজেই যে সেই অবিষ্ার অন্তর্গত। শাস্ত্রের কাধ্য 
হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তাকে 
দূর করা । “সত্য অসত্যকে দূর করে দেবে ।” তুমি মুক্তই আছ, 
তোমাকে আবার কিসে মুক্ত করে দেবে? যতক্ষণ পধ্যন্ত তুমি 
ধর্মমতবিশেষ অবলম্বন করে আছ, ততক্ষণ তুমি বরদ্ধকে লাভ 
করনি। *ধিনি মনে করেন, আমি জানি, তিনি জানেন না ।” 
িনি স্বয়ং জ্াতান্বর্ূপ, তাকে কে জান্তে পারে? ছটি বন্ধ 
আছে- ব্রদ্ধ ও জ্গৎ। তন্মধ্যে বর্ম অপরিণামী, জগৎ পরিণামী | 
জগৎ অনস্তকাল' ধরে রয়েছে । তোমরা ত অনন্ত তাকেই বলে 
থাক, যেখানে কতখানি পরিণাম হচ্ছে, মন তা ধর্তে পারে নাঁ। 
" জগৎ ও ত্রঙ্গ এক বটে, কিন্তু এক সময়ে ত তোমর! ছ্ুটো দেখতে 
পাও না_একথানা পাথরের উপর একটা ছবি খোদাই করা 
রয়েছে_যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন 
খোদাইএর দ্দিকে থাকে না, আবার যখন খোদাইএর দিকে 
খেয়াল দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না। 
এ এ চি ৃ কফ 
তুমি কি এক মুহূর্তের জন্যই আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির কর্তে 
পার? সকল যোগীই বলেন, এটা করা সন্তব। 
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ক চি ০ চি 

স্কলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে, নিজেকে ুরব্ল ভাবা 
তোমার চেয়ে বড় আর কেউ-নেই। উপলদ্ধি কর ঘে তুমি 
কস্বরূপ। যে কোন বস্তাতে তুমি শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি 
তোমারই দে 0 লি শশা 

আমর! সুর্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগতপ্রপঞ্চের 
উপরে। শিক্ষ দাও যে, মানুষ ব্স্বরূপ | মন্দ বলে কিছু আছে, 
এটি স্বীকার করো না, বা নেই তাকে আর নূতন করে স্থষ্টি করো 
না। সদর্পে বল, আমি প্রত, আমি সকলের প্রভ়। আমরাই 
নিজের নিজের শৃঙ্খল গড়েছি, আর আমরাই কেবল এঁ শিকল 
ভাঙ্গতে পারি। 

কোন প্রকার কম্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল 
জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে । জ্ঞান অগ্রতিরোধনীয়; ইচ্ছা 
হল, তাকে গ্রহণ বর্লাম, ইচ্ছা! হল ত্যাগ কর্লাম--মন এরূপ 
কর্তেই পারে না। খন জ্ঞানোদয় হবে, মনকে তা! গ্রহণ করতেই 
হবে। সুতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্ধা নয়। ভবে মনে এ 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে। 

কর্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু ঘে, গুতে তোমার যে স্বরূপ 
তুলেছিলে, তাতে ফের পৌছে দেয়্। আত্মা যে দেহ, এইটে মনে 
করাই সম্পূর্ণ ভ্রম; সুতরাং আমরা এই শরীরে থাকৃতে থাকতেই 
মুক্ত হতে পারি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সামৃশ্ঠ নাই। 
মায়ার অর্থ “কিছু না? নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা । 


ঙ 
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১৭ই জুলাই, বুধবার 

রামানজ জগতপ্রপঞ্চকে চিৎ (জীবাত বা সাধারণ জ্ঞানভূমি) 
অচিৎ (জড় ্রক্কৃতি বা জ্ঞানের অধোতূমি ), এবং ঈশ্বর (জ্ঞানা- 
তীত ভূমি বা তুরীয় ভূমি)__এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। 
শঙ্কর কিন্তু বলেন, চিৎ বা৷ জীবাত্মা, এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক 
বন্ত। ব্রহ্গ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনস্তন্বরূপ এ ষত্য, জ্ঞান ও 
অনন্ত তার গণ নয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করতে গেলেই তাকে বিশিষ্ট 
করা হয়; তার সম্বন্ধে বড় জোর “ও তৎসংঃ, অর্থাৎ তিনি সত্তা" 
স্বরূপ, তিনি অন্তিস্বরূপ, এই মাত্র বলা থেতে পারে। 

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্তু 
হতে পৃথক করে দেখতে পার? ছুটি বন্তর মধ্যে বিশেষ 
কোন্‌ খানে? ইন্দিন্ঞানে নয়, কারণ, তা হলে সব জিনিসই 
এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়ঙ্ঞান একটার পর আর 
একটা, এই ক্রুমে হয়ে থাকে । একটা বস্ত কি তা জান্তে 
গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে সেটা কি নয়, তাও তোমাদের জান্তে হয়। 
ছুটি বস্তর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্থৃতির মধ্যেই অবস্থিত, 
আর মস্তক যা সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা 
এগুলি জান্তে পারি। ভেদ, বন্তর স্বরূপের মধো নেই, 
সেটা আমাদের মন্তিফধে রয়েছে। বাইরে এক অও বস্থই 
রয়েছে, ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে, স্তরাং বহুজ্ঞান 


মনেরই সি. 


. এই বিশেষগুলিই গুণপদবাচা হয়, যখন তারা পৃথক থাকে, 
অথচ ,কোন একটি জিনিসের সহিত জড়িত থাকে । এই বিশেষ 
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জিনিসটা কি আমরা ঠিক করে বল্তে পারিনে । আমরা বিভিন্ন 
বন্তর মধ্যে দেখতে পাই ও অনুভব করি কেবল সতী, অস্তিত্ব । 
আর যা৷ কিছু, সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বন্ধর সত্তা 
সম্বন্ধেই গুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি। বিশেষ বা 
ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য-_যেমন রজ্জুতে সপর্ভান । 
কারণ, এ সপজ্ঞানেরও সত্যতা আছে;_কেননা অযথার্থভাবে 
হলেও একটা কিছু ত দেখা যাচ্ছে। যখন রজ্জজ্ঞানের লোপ. হয়, 
তখনই সন্তানের আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীত ক্রমে সপ্ঞানের 
লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভীব। কিন্তু তুমি একট! মাত্র জিনিস 
দেখছ বলে প্রমাণ হয় না যে, অন্য জিনিসটা নেই। জগং-জ্ঞান 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, 
তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু ওরও যে অস্তিত্ব আছে, তা স্বীকার 
কর্তেই হবে। 

শঙ্কর আরও বলেন যে, অন্থভৃতিই (7১9:98)610) অস্তিত্বের 
চরম প্রমাণ। অগ্থৃভৃতি শ্বয়ংজ্যোতিঃ ও শ্বয়ংপ্রকাশ ) কারণ 
ইন্জিয়ন্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি 
না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয় বাঁ করণসাপেক্ষ নয়, এটা সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ। অনুভূতি সংজ্ঞা (007090$0887988 ) বাতীত হতে 
পারে না? অন্ৃতব স্বপ্রকাশ; তারই আংশিক -প্রকাঁশকে সংস্ঞা 
বলে। কোন প্রকার অনুভবক্রিয়াই সংজ্ঞারহিত হতে পারে না, 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অন্তৃতির স্বরূপই হচ্ছে সংজ্ঞা। সত্ব আর 
অন্ুভব এক বস্তু, দুটো পৃথক্‌ পৃথক্‌ জিনিস এক সঙ্গে জোড়া নয়। 
আর, যার কোন কারণ নেই, তাই অনন্ত, সুতরাং অনুভূতি যখন 
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নিজেই নি্রের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অন্থশ্বরূপ ) 
এটা সবাই স্বযংেগ্য ; অনুভূতি স্বয়ংই নিঞ্জের জ্ঞাতাস্বরূপ ; 
এটা মনের ধর্শা নয়, কিন্তু তা হতেই মন হয়েছে; এইটেই 
পূর্ণ ও একমাত্র জ্ঞাতা ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আত্মা। 
এটা স্বয়ং অনুভবন্বর্ূপ, কিন্তু সাধারণ অর্থে একে জ্ঞাতা বলা! 
যেতে পারে না; কারণ, তাতে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝায়। 
কিন্তু শ্কর বলেন, আত্মা! অং নন, কারণ তাতে “আমি আছি? 
এই ভাবটি নেই। আমরা ঠেই আত্মার প্রতিবিষ্বমাত্র, আর 
আত্মা ও ব্রদ্দএক। 

যখনই তুখি নেই পূর্ণরঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বল বা ভাব, তখনই 
আপেক্ষিকভাবে মেগুলি কর্তে হয়, স্বৃতরাং সেখানে এই দকল 
যুক্তিবিচার খাটে। কিন্তু ঘোগাবস্থায় অনুভূতি ও অপরোক্ষান্ুৃতি 
এক হয়ে বায়; রামানুজব্যাখাতি বিশিষ্টা্বৈতবাদ আংশিকভাবে 
একব্বদর্শন ; সুতরাং সেটাও সেই অগ্ৈতাবস্থার এক মোপানস্বরূপ। 
“বিশিষ্ট মানেই ভেদযুক্ত। প্রকৃতি' মানে জগৎ, আর তার সদা 
পুরিণাম হচ্ছে। পরিণামী চিন্তারাশি পরিণামশীল শব্দরাশি দ্বারা 
অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই পুণস্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না। 
ধূপ করে আমরা শুধু এমন একটা জিনিসে উপনীত হই ৭! 
থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্ত যা স্বয়ং রধরূপ 
নয়।. আমরা কেবল শব্ধগত একত্বে পৌছাই, তার চেয়ে আর 
চরম প্রকা বার করা যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের 
বিলোপদাধন হয় না। 


ঘন 
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১৮ ভুলাই, বুহম্পতিবার 

(অস্কার আলোচ্য বিষয় প্রধানত: সীংখাদর্শনের বিরুদ্ধে 
শস্করাচার্্ের যুক্তিগুলি। ) 

সাংখ্যেরা বলেন, গ্জান একটি মিশ্র পদার্থ, আর তারও পারে, 
বিশ্লেষণ কর্তে কর্তে গিয়ে শেষে আমরা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের 
অস্তিত্ব অবগত হই ; এই পুরুষ সংখ্যায় বহু; আমর| প্রত্যেকেই 
এক একটি পুরুষ । অদবৈতবেদাস্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ 
কেবল একমান্র হতে পারে পুরুষের জ্ঞান, অজ্ঞান বা আর কিছু 
গুণ বা ধর্খ থাকতে পারে না, কারণ, গুণ থাকলেই সেগুলি তার 
বন্ধনের কারণ হবে, আর পরিণামে সেগুলির লোপও হবে। 
অতএব সেই এক বন্ত অবশ্যই সর্বপ্রকার গুণরহিত, এমন 
কি, জ্ঞান »পর্যাস্ত তাতে থাকৃতে পারে না, আর তা জগং 
বা আর কিছুর কারণ হতে॥পারে না। বেদ বলেন, “সদের 
সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্”__হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক 
অদ্বিতীয় সংই ছিলেন। 

রগ ঙ্ নদ নদ 

যেখানে সত্বপ্তণ, সেইথানেই জ্ঞান দেখা যায় বলে এ প্রমাণ হয় 
না৷ যে সত্বই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ । বরং মানবের ভিতর জ্ঞান 
পূর্ব হতেই রয়েছে, সন্থের সান্নিধ্ে সেই জ্ঞান প্রকাশ হয় মাত্র। 
যেমন আগুনের কাছে একটা লৌহগোলক রাখ্‌লে ত্র আগুন 
লৌহগোলকটার ভিতর পূর্বব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল, 
তাকেই প্রকাশ করে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে-তার ভিতরে 
প্রবেশ করে না, সেই রকম। ্ 
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শঙ্কর বলেন, জ্ঞান একটা বন্ধন নয়, কারণ, এ সেই পুরুষ বা 
্রন্ষের স্বর্ূপ। জগৎ ব্যক্ত বাঁ অব্যক্রূপে সর্বদাই রয়েছে, 
সুতরাং সে জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞেয় বস্তর কোন কালে অভাব 
হয় না। 

জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর । জ্ঞানলাভের জন্য তার দেহেজ্য়াদি 
কোন আকারেরই প্রয়োজন নাই--যে সীম, তার পক্ষে সেই 
অনন্ত জ্ঞানকে ধরে রাখবার ভ্ন্ত একটা প্রতিবন্ধকের ( অর্থাৎ 
দেহেন্দিয়াঘির ) প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের প্ররূপ 
সহায়তার আদৌ কোন আবগ্তকতা নেই। বাস্তবিক এক 
আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্র আত্মা 
কিছু নেই। পঞ্চ.প্রাণ ধাতে একীভূত হয়েছে, এই দেহের সেই 
চেতন নিয়ন্তীকেই জীবাআ বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা, 
যেহেতু আত্মাই সব। তুমি তাকে যে অন্তরূপ বোধ কর্ছ, সে 
তরাস্তি তোমারই, জীবে সে ভ্রান্তি নেই। তুমিই ব্রদ্ধ, আর তুমি 
আপনাকে আর যা কিছু বলে ভাবছ, তা ভুল। কৃঞ্ণকে কৃষ্ণ 
“বলে পূজা করো না কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, ছেন, তারই 
উপাসনা কর। শুধু আত্মার, ইপাদনানেই .দুক্ষিলান্র হবে। 
এদন বি; সঙ্গ ঈশ্বর গর্ত সেই আত্মার বহিপ্রকাশখাজ। 
শঙ্কর বলেছেন, "বস্বরূপান্থসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিঘীয়তে -.-নিজ- 
স্বর্ূপের আন্তরিক অন্ুসন্ধানকেই ভক্তি বলে। 
. আমরা ঈশ্বরলান্তের জন্য যত বিভিন্ন উপায় অবন্থন করে 
থাকি, সে সব সত্য ৷ কেবল, যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখাতে হলে 
তার আশপাশের নক্ষত্রগুলার সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি । 
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১ চা চি চর 
ভগবদগীতা৷ বেদান্ত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রনথ। 
১শে জুলাই, শুক্রবার 


যতদিন আমার "আমি, “তুমি” এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, 
ততদিন একজন তগবান্‌ আমাদের রক্ষা রুর্ছেন, এ কথা বল্বারও 
আমার অধিকার আছে। যতদিন আমার এইরূপ ভেদবোধ 
রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে সকল অনিবার্য সিদ্ধান্ত 
আসে সেগুলিও নিতে হবে, “আমি, “তূষি' স্বীকার করলেই 
আমাদের আদর্শস্থানীয় আর এক তৃতীয় বন্ধ স্বীকার কর্তে হবে, 
যা এই ছুয়ের মাঝখানে আছে; সেইটিই ঈশ্বর--ত্রিভূজের শীর্- 
বিন্দ্বরপ--যেমন বাণ্প থেকে জল হয়, সেই জল আবার গঙ্গাঁদি 
নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। বাম্পাবস্থা যখন, তখন আর তাকে গঙ্গা 
বলা যায় না, আবার জল যথন তখন তাকে বাম্প বল! 'যায় না। 
সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেছ্ভতাবে 
জড়িত। যতদিন পর্যান্ত আমরা জগংকে গতিশীল দেখছি, 
ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার 
করতে হয়। ইন্জিয়জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, পদার্থ বিজ্ঞান তা প্রমাণ 
করে দেয়; আমরা কোন জিনিসকে যেমন দেখি, গুনি, স্পর্শ, 
স্বাণ বা আস্বাদ করি, স্বরূপতঃ জিনিসটা বাস্তবিক তা নয়। 
বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পদন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন 
কর্ছে, আর সেইগুলো আমাদের ইন্দরিঘ্বের উপর জিরা 
কর্ছে ; আমরা কেবল আপেক্ষিক সত্য জান্তে পারি । 

সত, শক “সংখ থেকে এসেছে। যা সিং অর্থাৎ যা “আছে?, 
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ঘট 'অন্তস্থরপ' সেইটিই সত্য। আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে 
এই জগণপ্রপঞ্চ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে। 
আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সতা, সপ্তণ ঈশ্বরও ততটুকু সত্য, 
তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। আমাদের রূপ যেমন দেখা যায়, 
ঈশ্বরকেও তদ্রপ সাকারভাবে দেখা যেতে পারে। তদ্দিন 
" আমরা মানুষ রয়েছি, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন; 
আমরা যখন নিজের! বরগন্বর্ূপ হয়ে যাব, তখন আর আমাদের 
ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকবে না। দেইজন্তই শ্রীরাম সেই 
জগজ্জননীকে তীর কাছে দদা সর্বদা বর্তমান দেখ তেন-_তার 
চতুষ্পার্স্থ অন্তান্তট সকল বস্তু অপেক্ষা তাকে. সত্য দেখতেন 
কিন্তু সমাধি অবস্থায় উ্রার আত্মা বাতীত আর কিছুর অনুভব 
থাকৃত না। সেই সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে 
আস্তে থাকেন, শেষে তিশি থেন গলে ধান, তখন দ্িশ্বর'ও 
থাকে না, আমিও থাকে নাসব সেই আত্মা লয় 
হয়ে যায়। 

* আমাদের এই জ্ঞান একটা বন্ধনন্বরূপ। সৃষ্টি দেখে আষ্টার 
কল্পনা রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদি স্থষ্টির পৃঝে বুদ্ধির 
অস্তিত্ব স্বীকার করে লওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান যদি কিছুর ক4ণ 
হয়, তাও আবার অপর কিছুর কার্যাম্বরূপ। একেই বলে নায়া। 
ঈশ্বর আমাদের স্থষ্টি করেন, আবার আমরা ঈশ্বরকে সথষ্টি করি_- 
এই হুল মায়া ।” সর্ধাত্র এইক্প চজ্জগতি দেখা থায়। মন দেহকে 
টি করছে, আবাঁর দেহ মনকে সৃষ্টি কর্ছে--ডিম থেকে পার্থী, 
আবার পাখী থেকে ডিম; গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে 
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গাছ। এই জগংপ্রপঞচ সম্পূর্ণ বৈষম্যভাবাপন্ন নয়, আবার সম্পূর্ণ 
সাম্যতাবাপন্নও নয়। মানুষ স্বাধীনতাকে এই ছুই ভাবের 
উপরে উঠতে হবে। এ দুটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য 
বটে, কিন্ত সেই যথার্থ সতা, সেই অস্তিম্বরূপকে লাভ করুতে গেলে 
আমরা এক্ষণে যা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, জ্ঞান, করা, যাঁওয়া, জানা 
বলে জানি, সে সৰ অতিক্রম কর্‌তে হবে। জীবাত্বার প্রক্কত 
ব্যক্তিত্ব নেই_-ওটা মিশ্র বন্ত বলে কালে খণ্ড খণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে 
যাবে। যাকে আর কোনবূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই 
বন্তই অধিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মুক্তত্বভাব, অমৃত 
ও আনন্দস্বরূপ। এই ত্রমাতবক স্বাতত্ত্রাকে রক্ষা কর্বার ক্মন্য যত 
চেষ্টা, স্বই বাস্তবিক পাপ-_আর ই স্থাতন্্কে নাশ কর্বার সমুদয় 
চেষ্টাই ধন্ম বা পুণা। এই জগতে সবই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
এই স্বাতন্থাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে! চারিত্র্ানীতির (11078115) 
ভিত্তি হচ্ছে, এই পার্থকান্ঞান ব1 ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্াকে ভাঙ্গ বার 
চেষ্টা, কারণ, এইটেই সকল প্রকার পাপের মূল; চারিত্র্যনীতি 
জিনিসটা পূর্ব হতেই রয়েছে, উহা! কারও মনগড়া ঞিনিস নয়, 
পরে ধন্বশান্ত্র উহ্থাকে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। প্রথমে সমাজে 
নানাবিধ প্রথা স্বভাবতই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের 
ব্যাখ্যার জন্ট পরে পুরাণের উংপত্তি। যখন ঘটনাসকল ঘটে 
যায় তথন তারা যুক্তি-বিচার হতে উচ্চতর কোন নিয়মেই 
ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে, এ গুলিকে 
বোঝাবার জন্য । যুক্তিবিচারের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি 
নেই, এ যেন ঘটনাগুলা ঘটে যাবার পরে তাদের জাবর 
রঙ 
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কাটা। যুক্তিতর্ক যেন মানবের কার্ধ্যকলাপের এঁতিহাসিক 
(80860782)। . 

ঙ্ ঈঈ চে ক 
,.-. বদ্ধ একজন মহা বৈদা্তিক ছিলেন, ( কারণ, বৌদ্ধ প্রকৃত" 
পক্ষে বেদান্তের শাখানিশেষ মাত্র ) আর শঙ্করকেও কেউ কেউ 
প্রচ্ছন বৌদ্ধ বল্ত। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন_শঙ্কর মেইগুলো! 
সংশ্লেষণ কর্লেন ; বুদ্ধ কখনও বেদ, বা! জাতিভেন, বা পুরোহিত, 
বাঁ সামাজিক প্রথা__কারো৷ কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি 
বদর পর্ন যুক্তিবিচার চল্তে পারে, ততদূর নিভীকভাবে 
যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নির্ভীক মত্যানন্ধান, আবার 
সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। 
বুদ্ধ যেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় 
করেছিলেন শুধু জগংকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মাকিন 
জাতির জন্য করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কোন কিছুর 
আকাজ্ষা করতেন না। 


২০শে জুলাই, শনিবার 


পরতযঙ্ষানুভূতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্মা। অনন্ত যুগ & & 
আমরা ধর্ম সম্বন্ধে যদি কেবল কথা করে যাই, তাঁতে +৭নই 
আমাদের আত্মজ্ঞান হতে পারে না। কেবল মতবিশেষে বিশ্বাসী 
হওয়া ও নাস্তিকতায় কিছু তফাৎ নেই। বরং পররূপ আস্তিক ও 
নাস্তিকের মধ্যে নাস্তিকই ভাল লোক। সেই প্রতাক্ষান্ততৃতির 
আলোকে আমি যে কয় পদ অগ্রসর হব, তা থেকে কোন কিছুই 
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আমাকে কখনও হটাতে পার্বে না। কোন দেশ যখন তুমি স্বয়ং 
গিয়ে দেখলে, তখনই তোমার তার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হল। 
আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজে দেখতে হবে। আচারের! 
কেবল আমাদের কাছে খাবার এনে দিতে পারেন- খান 
থেকে পুষ্টিলাত কর্‌তে গেলে আমাদের তা থেতে হবে। তর্ক" 
যুক্তিতে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক প্রমাণ কর্‌তে পারে না, কেবল যুক্তি- 
সঙ্গত একটা সিদ্ধান্তরূপে তাকে উপস্থাপিত করে । 

ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা 
ঈশ্বরতত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র। 
আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্কশ্রে্ট মন্দির । বাইরে যা দেখা 
যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামান্ত অনুকরণ 
মাত্র। 

আমাদের মনের শক্তিগুলার একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে 
সহায়তা কর্বার একমাত্র যন্ত্। যদি তুমি একটি আত্মাকে (নিজ 
আত্মাকে ) জান্তে পার, তা হলে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান 
সকল আতয্মাকেই জান্তে পার্বে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনের 
একাগ্রতাসাধন হয_-আর বিচার, ভক্তি, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ 
উপায়ের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি উদধদ্ধ ও বশীকত হতে পারে। 
একাগ্র মন যেন একটি প্রদীপ-_এর দ্বারা আত্মার স্বরূপ তন্ন তন্ন 
করে দেখা যায়। | 

একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না। 
কিন্তু এই সকর বিভিন্ন মাধনপ্রণালী যে সোপানের মত একটার 
পর একটা অবলম্বন কর্‌তে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনথানাদি 
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সর্নিয় সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের আত্মা থেকে বাইরে 
দেখা, তারপর আমাদের আত্মার ভিতর ব্র্গ সাক্ষাৎকার করা। 
স্থলবিশেষে, একটার পর আর একটা-_-এইরূপ ক্রমের আবগ্তকতা 
হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথেরই আবস্ঠক 
হয়ে থাকে । "জ্ঞানলাভ কর্‌তে হলে তোমাকে কর্ম ও ভক্তির 
পথ দিয়ে গ্রথমে যেতেই হবে"-__সকলকেই এ কথ! বলার চেয়ে 
আহাম্মকি আর কি হতে পারে ? 
যতদিন না ধুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্ব লাভ করছ, 
ততদিন তুমি তোমার ঘুক্তিবিচার ধরে থাক, আর এ অবস্থায় 
পৌছুলে তুমি বুঝবে যে, এটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেঃ জিনিস, 
কারণ, উহ! তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না । এই বুক্তিবিচার 
বা জ্ঞানের অতীত ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্তু ্সায়বীয় রোগের 
তাড়নায় মূচ্ণাবিশেষকে সমাধি বলে তুল করো না। অনেকে 
মিছামিছি,সমাধি হয়েছে বলে দাবী করে থাকে, পপর স্থায় 
স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি অবস্থা বলে ভ্রম করে থাকে-_ 
এ বড় ভয়ানক কথ! । ঘথার্থ ভাবসমাধি, না স্সায়বীয় রোগ তা 
বাইরে থেকে নির্ণয় কর্বার কোন উপায় নেই-_যথার্থ সমাধি 
অবস্থা কি না, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। "বে যুজি- 
বিচারের সাহাধ্য নিলে তুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেন পারা যায়_ 
স্বতরাং একে র্যতিরেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে ; ধম্মলাভ 
মানে হচ্ছে যুক্তি তর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্ত শী ধম্মলীভ কর্বার 
পথ একমাত্র যুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান যেন 
বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি 
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যেন বাম্প-_সব চেয়ে সুঙ্্ অবস্থা। একটার পর আর একট! 
আদে। সব জায়গায় এই নিতা পৌর্বাপর্ধয বা ক্রম রয়েছে, 
যেমন অজ্ঞান, ঈংজ্তা। বা আপেক্সিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ, 
দেহ, মন। আর আমরা এই শৃঙ্খলের যে পাঁবটা (11 ) প্রথম 
ধরি সেইটা থেকেই শিকলটা আরন্ত হয়েছে, আমাদের কাছে এই 
রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে, দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, 
কেউ বা মন থেকে দেহ হয়েছে বলে থাকে৷ উত্তযন পক্ষেই বুক্তির 
সমান মূল্য, আর উভয় মতই সত্য! আমাদের এ ছটোরই পারে 
যেতে হবে এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে দেহ মন এই 
ছইই নেই । এই যে ক্রম বা পৌর্কাপর্যা--এও মায়া |, 
ধন যুক্রিবিচারের পারে, ধর্ম অতিপ্রারতিক। বিশ্বাস অর্গে 
কিছু মেনে লওয়া নয়-_বিশ্বাসের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা 
করা-_এতে হদয়কন্দরকে উদ্ভাসিত করে দেয়। প্রথমে সেই 
আত্মতত্ব মশ্বন্ধে শোন, তারপর বিচার কর-_বিচার দ্বারা উক্ত 
আত্মতব সম্বন্ধে কতদূর জান্তে পারা যায়, তা দেখ; এর উপর 
. দিয়ে বিচারের বা বয়ে যাক__-তারপর বাকি থা থাকে, সেইটাকে ূ 
গ্রহণ কর। ধদি কিছু বাঁকি না থাকে, তবে ভগবান্কে ধন্যবাদ 
দাও যে তুমি একটা কুসংস্কার এড়ালে। আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত 
করবে ষে, কিছুতেই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন আত্মা 
সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক 
ও নকলকে এ আত্মতন্ব শিক্ষা দাও) সত, কখন ব্যক্তিবিশেষের 
সম্পত্তি হতে পারে না-_-তাতে সকলেরই কল্যাণ হুবে। সবশেষে, 


স্থিরভাবে ও শাস্তচিত্তে তার উপর নিদিধ্যাসন কর বা তার ধ্যান 
১০ 
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এক একটা করে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে নব গুণগুলিই বাদ 
দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছা কর্লেই সমগ্র জিনিসটাকে তোমার 
জ্ঞান থেকে দূর করে দিতে পার্বে। র 
যারা উত্তম অধিকারী, তার! যোগে খুব শীঘ্র শীগ্ব উন্নতি কর্‌তে 
পারে__ছমাসে তারা যোগী হতে.পারে। যার? তদপেক্ষা নিয়াধি- 
/কারী, তাদের যোগে দিদ্ধিলাভ কর্তে কয়েক বংসর লাগতে 
পারে, আর যে কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত সাধন কর্লে__অন্ত সব 
কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদা সর্ব সাধনে রত থাক্লে দ্বাদশ বর্ষে 
দিদ্ধিলাভ করুতে পারে । এই সব মানদিক বায়াম না করে 
কেবল ভক্তিদ্বারাও &ঁ অবস্থায় ঘেতে পারা যার, কিন্তু তাতে কিছু 
বিলম্ব হয়। মনের দ্বারা সেই আত্মাকে ষে ভাবে দেখা বা ধরা 
যেতে পারে, তাকেই ঈশ্বর বলে। তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ও, সুতরাং 
এ ওষ্কার জপ কর, তার ধ্যান কর, তার ভিতর যে অপূর্বব অর্থ- 
সমূহ নিহিত রয়েছে, তা ভাবনা কর। সব্বদ] ওষ্কার-জপই যথার্থ 
উপাসনা । ওগ্কার সাধারণ শব মাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ । 
*. ধন্ম তোমায় নৃতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে 
দিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দে । বাধিই প্রথম যুস্ত 
বিদ্ল-ন্ুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ কর্বার সর্বোৎকৃষ্ট এগ 
স্বরূপ । দৌন্বনন্ত বা মন খারাপ হওয়ারূপ বিপ্লটিকে দুর করা 
একরূপ অসন্তব বল্লেই হর। তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্মকে 
জানতে পার, পরে আর তোমার মন থারাপ হবার সম্ভাবনা 
থাকবে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ত্রাস্ত ধারণা-_এগুলিও 
অন্ঠান্ বিভব! 
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* " ঙ ক চে 
. প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি সুঙ্ষ শত্তি__দেহের সর্ধাপ্রকার গতির 
কারণম্বরূপ। প্রাণ সর্ধতুদ্ধ দশটি--তন্মধ্যে গাঁচটি প্রধান, আর 
পাঁচটি অপ্রধান। একটি প্রধান প্রাণগ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত 
হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে । প্রাণায়াম অর্থ স্বাসপ্রশ্বাসের 
নিয়মনের দ্বারা প্রাণসমূহকে নিয়মিত কর1। শ্বাস যেন কারঠম্বরূপ, 
প্রাণ বাণ্পস্বরপ এবং শরীরটা যেন ইঞ্জিন। প্রাণায়ামে তিনটি 
ক্রিয়া আছে_-পূরক-_শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুস্তক-শ্বীসকে 
ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক--বাইরে শ্বাস নিক্ষেপ 
করা। 
স্ চে চ ক 
গুরু হচ্ছেন সেই আধার, ধার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি 
লোকের কাছে পৌঁছে থাকে । যে কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, 
কিন্তু গুরুই শিম্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন, তাই- 
তেই আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাঁকে। শিষ্যদের মধ্যে 
পরম্পর ভাই ভাই সম্বন্ধ, আর ভারতের আইনে এই 
সবনধ স্বীকার করে থাকে। গুরু তার পুর্ব. পর্ব অচার্ধাদের 
কাছ থেকে যে মন্্ বা ভাবশক্তিময় শব পেয়েছেন, তাই শিষ্ে 
সংক্রমিত করেন_-গুরু বাতীত লাধন ভজন কিছু হতে পারে না; 
বরং বিপদের আশঙ্কা বথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহাযা না 
নিয়ে এই সকল যোগ অভ্যাস করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে 
থাকে, কিন্ত গুরুর সাহায্য থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে না। প্রত্যেক 
ইষ্টদেবতার এক একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট অর্থে বিশেষ বিশেষ 
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উপাসকের বিশেষ বিশেষ আদর্শকে বুবিয়ে থাকে । মন্ত্র হচ্ছে এ 
ভাববিশেষবাঞ্জক শব । এ শবের ক্রমাগত জপের হ্বারা আদর্শ টিকে 
মনে দৃঢভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে । এইরূপ উপাসনা- 
প্রণালী ভারতের মকল সাধকদের মধ্যে প্রচলিত । 


২৩শে জুলাই, মঙ্গলবার | ( ভগবদর্গীতা- কর্মযোগ ) 


কর্শের দ্বার মুক্তিলাভ কর্‌তে হলে নিজেকে করে নিযুক্ত কর, 
কিন্তু কোন কামনা 'করো৷ না_ফলাকাক্ষা যেন তোমার ন! 
থাকে। এইকূপ কন্ধের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে-ঁ জ্ঞানের 
দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাত্ত কর্বার পূর্বে কন্মৃত্যাগ করুলে তাতে 
ছুঃখই এসে থাকে ।' আত্মার জন্য কর্ম কর্লেতা থেকে কোন 
বন্ধন আসে না। কর্ম থেকে সুখের আকাজ্কাও করো! না, 
আবার কণ্ম করূলে কষ্ট হবে_-এ ভরও করো না। দেহমনই কাজ 
করে থাকে, [মি করি না। সদা! সর্বদা আপনাকে এই কথা 
বল এবং এটি প্রত্যক্ষ কর্‌তে চেষ্টা কর । চেষ্টা কর, থেন তুমি কিছু 
“কর্ছ__এ জ্ঞানই তোমার না হয়। 

_ জম্দয় কর্ম ভগবানে অর্পণ কর । সংসারে থাক, কিন্ত সংসারের 
হয়ে যেও না-_পন্মপত্রের মূল যেমন পাকের মধ্যে থাকে কিত তী 
যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, দেইরূপ লোকে তোমার প্রচ্চি যেব্ূপ 
ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও ্রতি কম না 
হুয়। অন্ধ বে, “তার বর্ণের জ্ঞান থাকৃতে পারে না সুতরাং আমার 
নিজের ভিতর দোষ না থাকৃলে অপরের ভিতর দোষ দেখ বো কি 
করে? আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে 
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বাইরে যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি, ও তামুসারেই কোন 
বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে থাকি । যদি আমরা নিজেরা পবিত্র 
হই, তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাৰ না । বাইরে অপবিত্রতা 
থাকতে প্রারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তার অস্তিত্ব খাব্‌বে না। 
প্রত্যেক নরনারী, বালকবালিকার তিতর ব্রন্মকে দর্শন কর, 
অস্তর্জ্যোতি দ্বারা তাঁকে দেখ; যদি সর্বত্র মেই ব্রপ্ধদর্শন হয়, তবে 
আমরা আর কিছু দেখতে পাব না। এই সংসারটাকে চেও না, 
কারণ, বে যা চায় সে তাই পায়। ভগবান্কে_কেবল ভগবান্‌- 
কেই অথবেষণ কর। যত অধিক শক্তি লাত হবে, ততই বন্ধন 
আম্বে, ততই ভয় আম্বে। একটা সামান্ত পিঁপুড়ের চেয়ে আমরা 
কত অধিক ভীতু ও দুঃবী। এই সমস্ত জগংপ্রপঞ্চের বাইরে 
ভগবানের কাছে যাও। শ্রষ্টার তত্ব জান্বার চেষ্টা কর, সৃষ্ট 
তত জান্বার চেষ্টা করো না 

"আমিই কর্তা ও আমিই কার্য্য।” *ধিনি কামক্কোধের বেগ 
ধারণ কর্তে পারেন, তিনি মহাযোগী পুরুষ ।” 

“অভ্যান ও বৈরাগোর দ্বারাই কেবল মনকে নিরোধ করা 
বেতে পারে 1” " 


৪ ঞ্ চা ্ 


আমাদের পূর্বপুরুষের! চুপচাপ করে বলে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধ 
চিন্তা! করে গেছেন, আর আমাদেরও & সব বিষয়ে খাটাবার জন্য 
মস্তি রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা উ্ীকাকড়ির জন্য যে রকম 
ছটোছুটি আরম্ত করেছি, তাতে সেটা নষ্ট হবার যোগাড় হচ্ছে। : 
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৪ চি ক চি 


৬ শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা লক্তি 


হ 


আছে-_-আর মানসিক অবস্থা, ওঁষধ, ব্যায়াম গ্রভৃতি নানাবিষয় 
এই আরোগ্য-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে। যত দিন আমরা 
ভৌতিক অবস্থাচক্রের দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের 
জড়ের সহায়তার প্রয়োজন । আমরা যত দিন না স্বামুমূহের দাসত্ব 
কাটাতে পাচ্ছি, ততপ্দিন তাঁকে আমরা উপেক্ষা কর্তে পারি না। 

আমাদের সাধারণ জ্ানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি 
আছে-তাকে অজ্ঞানভূমি বলা যেতে পারে_আমরা যাকে সমগ্র 
মান্গুষ বলি, জ্ঞান .তাঁর একটা অংশমাত্র । দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে 
কতকগুলা আন্দাজ মাত্র। ধর্ কিন্ত গ্রতাকষানভূতির উপর প্রতি- 
গিত- গ্রত্াক্ষ দর্শন__বা জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি-তারই উপর 
প্রতিষ্ঠিত। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে বায়, তখন 
সে যথার্থ বন্ধ, যথার্থ বিষয়কেই উপলদ্ধি করে। আধ তাদের 
বলে, ধারা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন । তাঁর! যে উপলব্ধি করেছেন, 
তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাদের প্রাণালী অনুসরণ কর, 
তুমিও দেখবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ প্রণালী ও 
বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন । একজন জ্যোতিষী রাারের 
সমস্ত হাড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিএহের বলয়গুলি দেখাতে পারে 
নাঁ-_ দেখাতে হলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার | সেইরূপ ধরবে মহান্‌ 


' “অত্যসযূহ দেখতে হলে, যীরা পূর্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, 


তাদের উপদিষ্ট গ্রণামীগুলির অঙ্ুদরণ করতে হবে। যে বিজ্ঞান 


যত বড়। তার শিক্ষণ কর্বার উপায়ও তত নানাধিধ। আমর! 
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সংসারে আস্বার পূর্বেই তগবান্‌ এ থেকে বেরুবার উপারও 


করে রেখেছেন। ক্থৃতরাং আমাদের চাই শুধু সেই উপায়টাকে 


'জানা। তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি করো না। কেবল 


যাতে তোমার 'পবোঙ্গাত্ূতি হয়, তার চেষ্টা কর, আর যে 
মাধন£ থালী তোমার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন 
কর। তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে ঝুড়িটা নিয়ে মারামারি করে 
মরুকু। খুষ্টকে দর্শন কর--তবেই তুমি যথার্থ খৃষ্টান হবে। আর 
সবই বাঁজে কথা মাত্র__আর কথা যত কম হয় ততই ভাল। 
বার জগতে কিছু বার্তা বহন কর্বার বা শিক্ষা দেবার থাকে, 
তাকেই বার্ধাবহ বা। দূত বলা যেতে পারে__দেবতাঁ থাকলেই তবে 
তাকে মন্দির বলা যেতে পারে। এর বিপরীতটা মতা নয়। 
"ততদিন পরান শিক্ষণ ঝর, যতদিন পর্যন্ত না: তোমার মুখ 


্ষবিদের মত গ্রাতিভীত হয়, যেমন সত্যকামের হয়েছিল। 


আমারও আন্দাজী জ্ঞান, অপরেরও আন্দাজী জ্ঞান_কাজেই 
ঝগড়া বাধে। কিন্ত প্রতাক্ষ দর্শন করে তারই সন্ধে কথা কও 
দেখি--এমন মনুয্যহায় নেই, যা তাঁকে স্বীকার কর্তে বাধ্য না 
হয়। প্রতাঙ্ষানতভৃতি করাতেই সেপ্ট পল্কে (86. 7১801) ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে খষ্টধব গ্রহণ কর্তে হয়েছিল। ও 
ধ, অপরাহ ( মধ্যাহভোজনের পর অন্পক্ষণ কথাবার্তা হয়_ 
সেই কথাবার্তা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন ) 1 
*ত্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে কৃষ্টি 
কর্ছে, আবার নিজেকেই নিজে নষ্ট কর্ছে। 'একেই বলে মায়। 
তথাকথিত সমুদয় জ্ঞানের ভিত্বিই মায়া। আবার এমন এক 
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সময় আদে_-বখন লোকে বুঝতে পারে যে, এ জান অন্তোসঠাশরয- 
দোষছুষ্ট। তখন এ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট কমতে ছটা করে । 
“ছেড়ে দাও রজ্জু-_যাহে আবর্ষণ ॥ ভ্রম কখনও আত্মাকে ্পণ 
করতে পারে না। যখনই আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার 
সহিত নিজেদের মিশিয়ে ফেলি, তখনই সে আমাদের উপর শক্তি 
বিস্তার করে। মায়া যেখানে যাবার যাক্‌ তাকে ছেড়ে দাও, 
কেবল সাক্ষিত্বর্ূপ হয়ে থাক। তা হলেই. অবিচলিত থেকে 
জগৎপ্রপঞ্করূপ ছবির সোনয্যে মুগ্ধ হতে পার্বে। 


২৪শে জুলাই, বুধবার 

ঘিনি যোগে সম্পূর্ণ মিদ্ধিলাত করেছেন, ত্তার পক্ষেযোগপিদ্ধি- 
গুলি বিদ্ধ নয়, কিন্ত গ্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিদব্বরূপ তে 
পারে, কারণ, এগুলি প্রয়োগ কর্‌তে কর্‌তে এ নবে একট। আনন্দ 
ও বিস্ময়ের ভাব.আম্তে পারে। সিদ্ধি বা বিভৃতিগুলি যোগ 
সাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তারই চিক্বরূপ, 
কিন্ত সেগুলি মন্ত্জপ, উপবাসাদি তপন্তা, যোগপাধন, এমন ফি, 
উষধ-বিশেষের ব্যবহারের, দ্বারাও আস্তে পারে । যে যোগী যোগ- 
সিদ্ধিসমূহেও বৈরাগা অবলম্বন করেন এবং সমৃদয় কর্মফল যাগ 
করেন, তার ধন্মমেঘ নামে সমাধি লাভ হয়। যেমন মেধ এটি বর্ষণ 
করে, তেমনি তিনি যে ধোগাবন্থা লাভ করেন, তাতে চারিদিকে 
ধর্ম বা পবিক্রভার প্রভাব বিস্তার কর্‌তে থাকে । ৮.4& 

যখন একরপ প্রতারের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে থাকে, তখনই 
সেটা ধ্যানপদবাচা, কিন্তু সমাধি এক বন্ততেই হয়ে থাকে। 
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মন আত্মার জেয, কিন্তু মন স্বপ্রকাশ নয়। আত্মা 
কোন নন্র , কারণ হতে পারে না। কিন্পে হবে? পুরুষ 
প্রকৃতিতে বুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখন 
্রন্কতিতে যুক্ত হন না-_অবিবেকের দরুণ পুরুষ প্রকৃতিতে ধুক্ত 
হয়েছে বোধ হয়। 


ক রঙ ক ০ 
লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তার! অতি হীনদশায় 
পড়ে আছে, এ রকম মনে না করে, অপরকে সাহাধ্য কর্‌তে শিক্ষা 
কর। শক্ত মিত্র উভয়ের প্রতি সমমৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা 
হতে পার্বে, আর যখন তোমার কোন বানা থাকবে না, তখন 

তোমার চরমাবস্থা। লাভ হয়েছে বুঝ তে হবে। 
বাসণারূপ অশ্বথবৃক্ষকে অনা সক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, 
তা হলেই তা একেবারে চলে বাবে_-উহা ত একটা! ভ্রমমাত্র। * 
“বার মোহ ও শোক চলে গেছে, ধিনি লঙ্গদোষ জয় করেছেন, 
তিনি কেবল “আজাদ' বা মৃক্ত।” 

"কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাস! হচ্ছে বন্ধন । সকলকে 

মমানভাবে ভালবাস--তা হলে সব বাসনা*চলে যাবে। 
সর্বনক্ষক কাল এলে দকলকেই যেতে হবে। অতএব পৃথিবীর 
উন্নতির জন্ট, ক্ষণস্থায়ী গ্রজাপতিকে রউচডে কর্বার জন্স কেন 
চেষ্টা কর? সবই ত শেষে চলে যাবে। সাদা ইদুরের মত খাঁচায় 
বসে কেবল ডিগবাজি খেয়ো না, সদাই ব্যস্ত অথচ প্ররুত কাজ 
কিছু হচ্ছে না। বাসনা ভালই হক, আর মন্দই হক, বাসনা 
জিনিসটাই খারাপ । এ যেন কুকুরের মত মাংসখও পাবার জন্ঠ 


৪ 
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দিন-রাত লাফান অথচ মাংসের ট্‌কৃরোটা ক্রমাগত সামূনে থেকে 
সরে যাচ্ছে, আর শেষে কুকুরের মত মৃত্যু। ও রকম হয়ো না। 
সমস্ত বামনা নষ্ট করে ফেল। 
ঞ রঙ ষ্ঠ 

পাঁরমাত্মা যখন মায়াধীশ, তখন তাকে বলে ঈশ্বর, আবার 
তিনি যখন মায়ার অধীন, তখন তিনিই জীবাস্থাপদবাচা। সমুদয় 
জগংগ্রপঞ্চের মমষ্টিই মায়া, একদিন সেটা একেবারে উড়ে 
যাবে। 

রক্ষের বৃক্ষতটা মায়া গাছ দেখ্বার সময় আমরা পরকৃত- 
পক্ষে ভগবংস্বরূপকেই মারারততাবে দেখছি। কোন ঘটনার 
বন্ধে 'কেন' এই প্রান জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্ত । বৃতরাং 
মায়া কিরূপে এল, এ প্রশ্নাটই বৃথা প্রন, কারণ, মায়ার মধ্যে থেকে 

" ওর উত্তর কথন দেওয়া যেতে পারে না, আর যখন মায়ার পারে 

চলে যাবে, তথন“কে প প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়া বা 
অসধৃষ্টিই 'কেন' এই প্রশ্নের স্্টি করে কিন্তু কেন প্রশ্ন থেকে 
ঘায়া আসে না-_মায়াই এ 'কেন' ছিজ্ঞারা করে। জম ভ্রথকে 
নষ্ট করে দেয়। ঘৃক্তিবিচার নিজেই একটা। বিরোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এটা একটা বৃত্স্বরূপ, কাজেই তাকে নিক 
নিজে নষ্ট করতে হয়। ইন্দ্রিয় অনুভূতি একটা আন্যানিক 
জ্ঞান, কিন্তু আবার সব আন্মমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অগ্ভৃতি। 

. জ্ঞানে যখন: বদ্ষজোতিঃ প্রতিবিদ্বিত হয়, তখনই তাকে 
দেখা যায়_স্বত্ভাবে ধর্‌লে সেটা শ্ত্নবরূপ বৈ কিছুই নয়। 
মেঘে হূর্যাকিরণ গ্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না। 
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চারজন লোক দেশত্রমগ কর্‌তে কর্তে একটা খুবষটচু দেয়ালের 
কাছে এসে উপস্থিত হন। প্রথম পথিকটি অভি কে দেয়াল 
বেয়ে উঠল, আর পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেয়ালের ওপারে 
লাফ দিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় পধিকটি দেয়ালে উঠল, ভিতরের 
দিকে দেখলে, আর আনন্দধ্বনি করে ভিতরে পড়ল। তারপর 
তৃতীয়টিও দেয়ালের মাথায় উঠল, তার সঙ্গীরা কোথায় গিয়েছে, 
সে দিকে লক্ষা করে দেখ লে, ভারপর আনন্দে হাঃ হাঃ করে ভেসে 
তাদের অনুসরণ করলে । কিন্তু চতুর্গ পথিকটি দেয়ালে উঠে তার 
মঙ্গীদের কি হল, লোককে জানাবার জন্য ফিরে এল। এই 
সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে 
তার প্রমাণ হচ্ছে-ে সকল মহাপুরুষ মায়ার দেয়াল বেয়ে 
ভিতরের দিকে পড়েছেন, তারা পড়বার আগে থে আনন্দে হাঃ 
হাঃ করে হেসে উঠেন, সেই হস্ত । 

০ চা ক কক 

আমরা যখন দেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক করে তাতে 
কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখনই আমরা তাকে ঈশ্বর রলি। 
ঈশ্বর হচ্ছেন--এই জগৎপ্রপঞ্চের যুল মতা আমাদের মনের দ্বারা 
যেক্সপভাবে দৃষ্ট হয়। আর সর়তান বস্তে--জগতের সমুদয় মন্দ 
ও দ্খেরাশিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ মন যে ভাবে দেখে, তাই বুঝায়: 


২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার | ( পাতঞ্জল যোগন্থত্র ) 


কার্ধা তিন প্রকারের হতে পারে-_কৃত (যা. তুমি নিজে 
কর্ছ ), কারিত (যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ ), আর অন্নমোদিত 
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(অপরে করছে তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি 
নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্ধযের ফল প্রা 


চে 


একরূপ । [ও 

পূর্ণ ্রধচর্যোর দ্বারা মানসিক ও আধাযম্মিক শক্তি খুব প্রবল 
হয়ে থাকে! র্ষচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবঙ্জিিত হতে 
হবে। দেহটার যত্ব ভূলে নাও! যতটা পার, দেহজ্ঞান ছেড়ে 
দাও। 

যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুথে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পার! 
যায়, তাকেই আসন বলে। সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে 
অনস্তভাবে ভাবিত কর্তে পারলে এটি হতে পারে । 

একটা বিষয়ে সদা সর্বদ' চিত্বরৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান । 
স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরথণ্ড ছুড়ে ফেলা যাঁয়, তা হলে জলে 
অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়-_বৃত্বগুলি সব পৃথক পুথক 
অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্ধা করছে । আমাদের মনের 
ভিতরও এইকপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে; তবে আমাদের ভিতর সেটি 
' অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর খোগীদের ভিতর প্ররূপূ কার্ধ্য তাদের 
জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে । আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের 
জালের মধ রয়েছি যৌগ অভ্যাসের দ্বারা আমর! মাকড়সার 
মত জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে্পারি । যারা অবোগী তারা 
যেখানে রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট স্থলবিশেষে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য 
হয়। 

ক ঙ ক ক 


অপরকে হিংসা করূলে তাতে বন্ধন আনে ও আমাদের সঙ্গ 


দেববাণী ১৫৯ 
থেকে সত্যকে ঢেকে ফেলে। শুধু নিষেধাত্বক ধর্মমাধনাই যথেষ্ট 
নয়। আমাদের মায়াকে জয় কর্তে হবে, তা হলেই মায় 
আমাদের পেছনে ছুটবে। যখন কোন বস্তি আমাদের আর বাধতে 
না পারে, তখনই সেই বস্তু পাবার আমাদের বধার্থ অধিকার হ্য়। 
যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যার, তখন সবই আমাদের নিকট এসে 
উপস্থিত হয়। যাদের কোন বন্তর অভাব নেই, তারাই প্রকৃতিকে 
জয় করে থাকে। 

এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, ধার 'নিজের বন্ধন ছুটে 
গেছে, কালে তিনিই কুপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের 
শরণাগতি এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কাঠিন। প্রকৃতপক্ষে 
এটি কার্যো পরিণত করতে পারে, এরূপ লোক এক শতা্দীর 
ভিতর জোর একজন দেখা যায়। কিছু অনুভব করো না, কিছু 
জেনো না, কিছু করো না, কিছু নিজের বলে রেখো না সমস্ত 
ঈশ্বরে সমর্পণ কর, আর সর্বাস্তটকরণে বল, 'প্রভো। তোমারই 
ইচ্ছা পূর্ণ হক? । 
আমরা বন্ধ--এ ভাব আমাদের স্বপ্নমান্র। জাগো" বন্ধনটা 
মব চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম 
কর্বার এই একমাত্র উপায়। 
"শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্েষণ ) 
নিজ হস্তে রজ্জ, যাহে আকর্ষণ । 
তাজ অতএব বৃথা শোকরাশি, 
ছেড়ে দাও রঙ্জু। বল হে জঙ্্যাসী, 
ও তৎ মং ও 1, 
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আমরা! যে অপরের উপর দয়া প্রকাশ কর্‌তে পার্ছি, এ 
আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগা__কারন, ্নপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই 
আমাদের আত্মোন্লতি হবে। লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার কারণ, 
তার উপকার করে আমাদের কলাণ হবে। অতএব দাতা দান 
কর্বার সমর গ্রহীতার সামনে হাট্গেড়ে বন্থুন এবং নিজেকে ধন্ট 
জ্ঞান করুন, গ্রহীতা সমৃথে দাড়িয়ে থেকে দানের অনুমতি করুন । 
সব প্রাণীর পশ্চাতে সেই প্রতৃকে দর্শন করে তাকেই দান কর। 
যখন আমরা আর মন্দ কিড়ু দেখতে পাব না, তখন আমাদের 
পক্ষে জগৎপ্রপঞ্চই আর থাকবে না, কারণ, প্রক্কাতির অস্তিত্বের 
উদ্েশ্রই হচ্ছে আমাদিগকে এই ভ্রম হতে যুক্ত করা । অসশ্পূর্ণনভা 
বলে কিছু আছে, শ্রইটে ভাবাই অমশ্পূর্ণতার স্থষ্টি করা। আমরা 
পৃণস্বরূপ ও ওজমন্বরূপ, এই চিন্তাতেই কেবল এটা দুর হতে 
পারে। যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে 
লেগে থাক্বেই,থাকৃবে। তবে সমৃদয় কার্য নিজের বাক্তিগত 
ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ 
কর, তা হলে,“ভাল মন্দ কিছুই তোমার অভিভূত কর্তে 
পারবে না 

কাজ করাটা ধন্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করুলে - 
মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে 
দেখ! অজ্ঞানমাত্র, কারণ, আমরা ছুঃখিত হব কার জন্য ? তুমি 
ঈশ্বরকে করুগার চক্ষে দেখতে পার কি? আর, ঈশ্বর ছাড়া আর 
কিছু আছে কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে 
তোমার, আত্মোন্নতির জন্ত এই জগত্রূপ নৈতিক ব্যায়ামশালা 
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প্রদান করেছেন, কিন্তু কখনও তেবো না, তুমি এই অ্গংকে 
সাহাষ্য করতে পার। তোমায় যদি কেউ গাল দেয়, তার প্রতি 
কৃতজ্ঞ হও, কারণ, গালাগালি বা অভিশাপ জিনিসটা কি, তা! 
দ্লেখবার জন্ত সে যেন তোমার সম্মুথে একখানি আর্লি ধরছে, আর 
তোমাকে আত্মসং্যম অত্যাস কর্বার অবসর দিচ্ছে। স্ৃতরাং 
তাকে আশীব্বাদ কর ও সুখী হও। অভ্যাস করবার অবকাশ না 
হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর আরমি দাম্নে না ধরলে 
আমরা নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না। | 
অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দৌষাবহ। কামেচ্ছাকে 
দমন করলে ত থেকে উচ্চতম ফল লাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যা- 
অ্বিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন করো 
না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এই শক্তিট। 
যত প্রবল থাকবে এর দ্বারা তত অধিক কাজ হতে পার্বে। প্রবল 
জলের স্রোত পেলেই তার সহায়তায় খনির কার্য করা যেতে 
পারে। ্ | 
আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের 
জান্তে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই 
আমরা তাকে অনুভব করতৈ--দেখতে পারি। চিকাগোর এক- 
জন অধ্যাপক বলেন, এই জগতের তত্বাবধান.কর, ঈশ্বর পর- 
লোকের থবর নেবেন।” কি আহান্মকি কথা ! যদি আমরা এই 
জগতের সব বন্দোবস্ত করতে সমর্থ হই, তবে পরলোকের 
তার নেবার জন্ঠ আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি 
দরকার? | 
১১ 


১৬২ দেববাদী 
২৬শে জুলাই শুক্রবার । (বৃহ্দারগ্যকোপনিষৎ ) 


অব বস্তুকে ভালবাদ, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার 
অন্ত। যাজ্জবন্া তাঁর স্ত্রী মৈত্েযীকে বলেছিলেন, “আত্মার দ্বারাই 
আমরা সব জিনিস জান্তে পারছি”। আত্মা কখন জ্ঞানের বিষয় 
হতে পারে নাঁ_যে নিজে জ্ঞাতা, সে কি করে জ্ঞেয় হবে? যিনি 
আপনাকে আত্ম! বলে জান্তে পারেন, তার পক্ষে আর কোন 
বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জান্তে পারেন, তিনিই এই জগৎ- 
প্রপঞ্চস্বর্ূপ, আবার এর অষ্টাও বটে। 


ঙ্ ্ ০ ক ০ 


পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে 
চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেণী বাড়াবাড়ি 
করলে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, আর এটা বাস্তবিক দুর্বলতা । 
মত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপোষ না করা হয়। তোর 
উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের বুক্তি দিতে চেষ্টা 
করো না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী স্পূকার 
জন্য নাবিয়ে এনো না। 


২৭শে জুলাই, শনিবার । ( কঠোপনিষৎ ) 


অপরোক্ষানুতৃতিসম্পনন ব্যাক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে 
আত্মতন্ব শিক্ষা কর্‌তে যেও না। অপরের কাছে তা কেবল 
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কথার কথা মাত্র। প্রততঙ্ষান্থভৃতি হলে মান্থুয ধন্ীধর্শ, 
ভূতভবিষ্যৎ, সর্বপ্রকার দ্ন্বের পারে চলেযায়। নিষ্ধাম ব্যক্তি 
সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শীশ্তী শাস্তি 
এসে থাকে । মুখে বলা, বিচার, শাস্্রপাঠ ও বুদ্ধির চুড়ান্ত পরি- 
চালনা করা, এমন কি, বেদ পর্য্যস্ত_:এ সকল কোনটাই মানুষকে 
সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না। | 

আমাদের ভিতর জীবাস্মা পরমাত্া ্ইই আছেন। স্ঞানীরা 
জীবাত্বাকে ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্বাকে বার্থ সূর্যাস্বরূপ বলে 
জানেন। 

আমরা ঘদি মনটাকে ইন্জিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, 
তাহলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন 
ভ্ানই লাভ কর্‌তে পারি না। মন এই বহিরিক্জিগুলিকে ব্যবচার 
করে থাকে। ইন্দরিয়গুলিকে বাইরে যেতে দিও না-_তা৷ হলে 
দেহ এবং বহিজ্জগত এই উভয়েরই হাত এড়াবে। 

এই যে অজ্ঞাত বন্তুটাকে আমরা বহির্জগত বলে দেখ ছি, 
মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থান্থলারে একেই কেহ বর্গ, কেহ 
বা নরক বলে দেখে । ইহলোক পরলোক-_-এ ছুটোই ্বপ্নমাত্র, 
শেষোক্তটা! আবার প্রথমটার ছ'চে গড়া ।. এ দুই প্রকার স্বপ্ন 
থেকেই মুক্ত হও, জান_-সবই সর্বব্যাপী, সবই বর্তমান । প্রকৃতি 
দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমর! 
বাইও না, আমিও না। এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা 
রয়েছে--এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর। সুতরাং এর জন্মও 
হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা--ধাকে আমর! স্বামী 


১৬৪ দেববাণী 


বিবেকানদারূপে দর্শন করছি-তার কখন জন্ম হয়নি) 
তিনি কখনও মরবেন লা; তিনি আনস্ত ও অপরিণামী 
সত্তা । 
আমর! মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্্িয়শক্িতেই ভাগ করি, অথবা 
একটা শক্তিরূপে দেখি, মনঃশক্তি একরকমই থাকে। একজন 
অন্ধ বলে. প্রত্যেক জিনিসের এক এক বিভিন্ন প্রকার 
প্রতিত্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততাপি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের 
প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুদ্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক 
বল্তে পারি।” আুতরাং একজন অন্ধ একজন চক্ষম্মান্‌ লৌককে 
ঘন কুর়ামার ভিতর দিয়ে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে। কারণ, তার কাছে কুয়ামা বা অন্ধকারে কিছু তফাৎ 
হয় না। " 
মনকে সংযত কর, ইন্জরিযগুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি 
যোগী হলে; তারপর বাকি য! কিছু সবই হবে। গুন্তে, দেখ তে, 
স্রাণ বাঁ স্বাদ নিতে অস্বীকার কর; বহিরিক্দরিয়গুলি থেকে মন: 
" শক্তিকে সরিয়ে নাও। ' তুমি ত অজ্ঞাতদারে এটি মদ! সর্বদাই 
করছ--যেমন, যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্ন থাকে) 
স্থুতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অত্যান করকে পার। 
মন যেখানে ইচ্ছা! ইন্দিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে ' আমাদের 
দেহের সাহায্যেই যে কার্জ করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি 
" একেবারে ছেড়ে দাও। প্রকৃতপক্ষে ত তা নয়। নিজের ঘরে 
গিয়ে বব, আর নিজের অস্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের 
তৰ্গুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্ত খনিস্বরূপ, 


দেববাগী ১৬৫ 
ভূত-ভবিষ্যুৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্লে গ্রস্থ। যতদিন না 
দেই ভিতরের অন্তরধ্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের , 
উপদেশ সব বৃথা। বাহিরের শিক্ষার্ধারা যদি হদযস্বরূপ 
গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু মূল্য আছে বলা বেতে 
পারে। 

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই ক্ষু্র ধীর বাণী, সেই যথার্থ নিয়ত 
-ঘে আমাদিগকে সদ! বিধিনিষেধ দিচ্ছে-বল্ছে এই কাজ কর, 
এই কাজ করো না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে 
এনেছে। অজ্ঞ বাক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর 
সেইটেই জ্ঞানপূর্বক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে 
পারে। সহ সহত্র উপায়ে ইচ্ছাশকিকে দূ করা যেতে পারে, 
প্রতোক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের 
দ্বারা এটা খুব শ্প্র সাধিত হতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্ঘমযোগ, 
রাজঘোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য্য হওয়া 
যায়। মুক্তিলাভ কর্বার জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে, 
সব প্রয়োগ কর-_কর্মা, বিচার, উপাসনা, ধ্যান--সমূদয় অবলম্কন 
কর, মব পাল একসঙ্গে তুলে দাও, সব করগুলি পূরাদমে 
চালাও, আর গন্তবাস্থানে উপনীত হও। যত শ্ীপ্র পার, ততই 
তাল। | 

চা রঙ ক ঞ্ 

্ীষ্টিয়ানদের ব্যাপ্টিজম্‌ (88619) সংস্কার একটা 
বাহাসতদধি-স্বরূপ_-এটি অস্তশুদ্ধির প্রতীক বা সৃচকস্বরূপ। 
বৌদ্ধধর্খু থেকে এর উৎপত্তি। 


্ষ্টানদের ইউক্ারিষ্ট* নামক অনুষ্ঠান অসত্য জাতিসমূহ্ের 
একটি অতি গ্রাচীন প্রধার অবশেষ বা চিকুমাত্র। এঁসব অসভ্য 
জাতি কখন কখন তাদের বড় বড় নেতারা যে সব গুণে মহ 
হয়েছেন, সেইগুলি পাবার আশায় তাঁদের মেরে ফেল্ত এবং 
ত্তাদের মাংস খেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে সকল শক্তিতে 
তাদের নেতা বীরযযবান্‌, সাহসী ও জ্ঞানী হয়েছিলেন, এই উপায়ে 
সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আস্বে, আর কেবল একবাক্কি 
পররূপ বীর্যাবান ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাতিটাই রূপ হবে। 
নরবলি প্রথা য্াহুদীজাতির ভিতরও ছিল, আর তাদের ঈশ্বর 
জিহোবা এ প্রথার জন্ তাদের অনেক শীস্তি দিলেও, সেটা তাদের 
ভিতর থেকে একেবারে লোপ হয়নি । যীশু নিজে শান্তপ্রকৃতি ও 
প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাকে রাহ্ছদীজাতির বিশ্বাসের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে প্রচার কর্বার চেষ্টার ফলে, খ্রীটিানদের মধ্যে এই 
মতবাদের উৎপত্তি হল যে, বীপ্ত ত্ুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির 
প্রতিনিধিত্বরূপে নিজেকে বলি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেন । 
রাুদীদের মধ পূর্বে এক প্রথা ছিল_তাদের প্ুরোতিভেরা 
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লিখিত আছে, যীশ্রধষ্ট তাহার দেহত্যাগের পূর্বের শিল্পগণকে সমবেত করিয়া রুটা 
ও মন ঈশ্বরে]দেশে নিবেন করিয়া বলেন, 'এই রুটী আমার মাংদ এবং এই 
মস্ত আমার রক্ত পরে শিল্পগণকে উহা খাইতে বলেন। শরষ্টানগণ এখনও 
ই দিনের সান্বৎসরিক পালন করিরা থাকেন ও উহাকে পূর্ব্বো্ত নামে অভিহিত 
করেন। 


২. এঘেররাদী ৯৬৭ 
মন্পাঠ করে ছাগলের উপর:মাহৃষের পাপ চালিয়ে দিয়ে তাকে 
জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতেন--এখানে ছাগলের বদলে মানুষ, এই 
তফাৎ। এই নিষ্টর ভাব প্রবেশ করার দরুণ প্রীষ্টর্শ, গ্রষ্টের 
যথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দূর তফাৎ হয়ে পড়ল এবং তার ভিতর 
: পরের উপর অত্যাচার কর্বার ও অপরের র রাত 'কর্বার 
তাব এল। 

রঙ রক ঙ্ এর. 
কোন কাজ কর্বার সময় বলো না যে, এটা আমার কর্তবা” 
বরং বল “এটা আমার স্বভাব» 

“সত্যমেৰ জয়তে নানৃতম্‌”__সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় 
না। সতোর উপর গ্রতিঠিত হও, তা হলেই তুমি ভগবানূকে 
লাভ কর্বে। 

১ ঞ জী রঙ 

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি নিজেদের সর্ব- 
প্রকার বিধিনিষেধের অতীত বলে ঘোষণা করেছেন, তারা 
নিজেদের তৃদেব বলে দাবি করেন। তারা খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, 
তবে তাদের দোষ এই যে, তারা আধিপত্য বা! প্রভুত্ব খোজেন। 
যাই হক, ভারতে প্রায় ৬ কোট ব্রাহ্মণের বাস ; তাদের কোন 
প্রকার বিষয়-আশয় নেই, অথচ তীরা বেশ ভাল লোক, নীতি- 
পরায়ণ। আর এইরূপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই 
তার। শিক্ষা পেয়ে আম্ছেন যে, তীরা বিধিনিষেধের অতীত, 
তাঁদের কোন প্রকার শান্তির বিধান নেই। তারা নিজেদের ছ্বিজ 
বা ঈশ্বরতনয় জ্ঞান করে থাকেন। 


১৬৮ _দেববাদী 
২৮শে জুলাই, রবিবার । (দ্থাত্রেয়-ককৃত অবধৃতপীতা ) 


“মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর কর্ছে।” 
 শ্যিনি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ কর্ছেন, যিনি 
আত্মার মধ্যে আত্ম-্বরূপ, তাকে আমি নমস্কার করি কিরূপে ?” 

“আত্মাকে আমার নিজের স্থভাব, নিজের ন্বরূপ বলে জানাই 
পূণজ্ঞান এবং প্রতক্ষানথতৃতি । আমিই তিনি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র 
সংশয় নেই।” 

*কোন চিন্তা, কোন বাক্য বাঁ কোন কার্যই আমার বন্ধন 
উৎপাদন করতে পারে না। আমি ইন্দরিয়াতীত, আমি 
_ চিদাননস্বরূপ ৮ 

অস্থি নাস্তি কিছুই নেই, সবই আত্মন্থরূপ। সমুদয় 
আপেক্ষিক ভাব, সমুদয় ঘন্্ দূর করে দাও, সব কুসংস্কার বেড়ে 
ফেল, জার্তি, কুল, দেবতা, আর যা কিছু, সব চলে যাক্‌। থাকা, 
হওয়া_-এ সবের কথা কেন বল? দ্বৈত অদ্বৈত এ সমুদয় কথা 
- ছেড়ে দাও। তুমি ছুই ছিলে কবে, যে দ্বৈত ও অদ্বৈতের কথা 
বল্ছ? এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই শুদ্বদধস্বভাব ব্রদ্মাত্র, তিনি ছাড়া 
আর কিছু নয়। যোগের দ্বার! বিশুদ্ধি লাভ হবে, একথা, বলো! 
নাঁতুমি স্বয়ং, যে শুদ্ধন্বভাব। তোমায় কেউ শিক্ষা দিতে 
পারে না। 

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তার মত লোকই ধর্মটাকে জীব্ত 
রেখেছেন । তাঁরা বান্তবিকই সেই ক্্স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন। 
তারা কোন কিছুর তোয়াক্কা রাখেন না, শরীরের সুখছাথ গ্রাহ্‌ 


দেববাণী ১৬৯ 


করেন না, হ্রীত উষ্ণ বাবিপদাপন্‌ বা অন্ত কিছু মোটেই গ্রান্থ 
করেন না। জলত্ত অঙ্গার তাদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও 
তারা স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ গক্তোগ করেন, তাদের গা যে 
পুড় ছে, তা তারা টেরই পান না। 

*জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হযে যায়, 
তখনই আত্মন্বরূপের প্রকাশ হয়” 

শ্যথন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্ম্বক্পপের 
প্রকাশ হয়।” 

শমনঃসংঘম করে থাক, তাতেই বা কি, না করে থাক) 
তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে, তাতেই বা! কি, না থাকে 
তাতেই বা কি? তুমি নিত্যপু্ধ আত্মা। বল, আমি আত্মা, 
কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেস্তে পারেমি। আমি 
অপরিণামী নিশ্বল আকাশস্বরূপ ; নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ 
মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্ত আমাকে তারা 
স্পর্শনই করতে পারে না” 

“্মীধন্ম, পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ করে ফেল। মুক্তি ছেলে- 
মান্ুষী কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশী জ্ঞানম্বরপ, আমি সেই 
শুদ্ধিশ্বরূপ ৮ 

“কেউ কখন বন্ধ হয়নি, কেউ কখন মুক্তও হয়নি। আমি 
ছাড়া কেউ নেই। আমি অনন্তস্ন্ধপ, নিত্যমুক্তত্বভাব । আমাকে 
আর শেখাতে এসে না_আমি চিদ্ঘনম্বতাব, কিসে আমার এই 
স্বভাব বদলাতে পারে? গুরুই বাঁকে? শিষ্যই বাকে?” 

তর্কযুজি, জানবিচার ছুড়ে সস্তাকুড়ে ফেলে দাও। , 
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 শ্বন্স্বভাব লৌকই অপরকে বন্ধ দেখে, ্রাস্ত ব্যক্তিই অপরকে 
ভ্রান্ত দেখে, অশ্ুন্বন্বতাৰ লোকই অপরের অস্তুত্ধ ভাব দেখে 
থাকে 1” 

দেঁশকালনিযিত্র--এ সবই ভ্রম। তুমি যে মনে কর্ছ তুমি 
বন্ধ আছ, মুক্ত হবে এটা তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী। 
কথা বন্ধ কর, চুপ করে বসে থাক_-সব জিনিস তোমার সাম্নে 
থেকে উড়ে যাক্‌_-ওগুলি স্বপ্নমাত্র । পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন 
কিছু নেই, ওসব কুসংস্কার মাত্র । অতএব মৌনভাব অবলম্বন 
কর, আর নিজের ম্বরূপ অবগত হও | 

*আমি আনন্দঘনন্বরূপ ৮” কোন আদর্শের অনুসরণ করবার 
দরকার নেই_-তুমি*ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেয়ো 
না। তুমি সার অত্বাম্বরূপ। শান্তিতে থাক-__নিজেকে চঞ্চল 
করো না। তুমি কখনও বন্ধ হওঁনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে 
স্পর্ণ করেনি । « এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক। 
কাকে উপাসনা কর্বে? কেই বা উপাসনা করে? মবই ত 
»আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার । 
পুনঃ পুনঃ বল "আমি আত্মা, "আমি আত্মা। আর সব 
উড়ে যাক্‌। 


২৯শে জুলাই, সৌমবার, প্রাত্যকাল 


. আমরা কখন কখন, কোন জিনিসের লক্ষণ কর্‌তে হলে, 
তার আশপাঁশের কতকগুলি ব্যাপার বর্ণনা করে থাকি । একে 
তঁস্থ লক্ষণ বলে। আমরা যখন ব্রন্ধকে সচ্চিদানন্দ নামে 
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অভিহিত করি, প্রক্কতপক্ষে আমরা তখন সেই অনির্বাচয সর্বাতীত 
সন্তারূপ সমুদ্রের কিনারা কিছু কিছু বর্ণনা কর্ছি মান্র। 
আমরা একে 'অন্তিঃ-্বর্ূপ বল্‌্তে পারি না, কারণ, অস্তি বলতে 
গেলেই তার বিপরীত 'নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং তাও 
আপেক্ষিক। তার সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা, 
ঠিক ঠিক হতে পারে না । কেবল 'নেতি' “নেতি'_এ নয়, ও নয় 
এই বলেই তাকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ, তাকে চিন্তা 
করতে গেলেও সীমাবদ্ধ করতে হয়_স্থৃতরাং সেটা আর ব্রদ্ধের 
যথার্থ ভাব হল না । 

ইন্দিয়গুলো দিবারাত্র তোমায় ভুলজ্ঞান এনে দিয়ে প্রতারিত 
কর্ছে। বোাত্ত অনেককাল পূর্ধেই এই বিষয় আবিষার 
করেন। আধুনিক বিজ্ঞান সবে মাত্র এ তৰ্টি বুঝতে আরম্ত 
করেছে। একথানা ছবির প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ 
আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানাতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভার 
ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণার অন্বকরণ করে থাকেন। দুজন 
লৌক কখনও এক জগৎ দেখে না। চুড়ান্ত জ্ঞানলাভ হলে 
তুমি দেখতে পাবে__কোন বন্ততে কোন প্রকার গতি, কোন 
প্রকার পরিণাম নেই। কোন প্রকার গতি বা পরিণাম আছে, 
আমাদের এই ধারণাই মায়া। সমুদয় প্রক্কতিটা অর্থাৎ সমুদয় 
গতির তন্বটাকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর। দেহ ও মন 
কেহই আমানের যথার্থ আত্ম! নয়_-উভয়ই প্রন্কৃতির অন্তর্গত 
কিন্তু কালে আমরা এদের ভিতরের সার সত্য-_যথার্থ ত্বকে 
জান্তে পারি। তথন আমরা দেহমনের পারে চলে যাই, স্থৃতরাং 
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দেহমনের দ্বার! যা কিছু অন্গতব হয়, তাও চলে যায়। যখন 
তুমি এই জগতপ্রপঞ্চকে দেখ তে পাবে না, বা জান্তে পারবে না, 
তখনই তোমার আত্মোপলন্ধি হবে। আমাদের বাস্তবিক 
প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। 
অনস্ত মন বাঁ অনন্ত জ্ঞান বলে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান 
উভয়ই সসীম। আমরা এক্ষণে আবরণের মধ দিয়ে দেখ ছি-_ 
তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের সমুদয় 
জ্ঞানের সার সত্যন্বরূপ সেই অজ্ঞাত বন্তর কাছে পৌঁছুব। 

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ক্ষু্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে 
একথানা ছবি দেখি, তা হলে আমরা এ ছবির সম্বন্ধে একটা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি, কিন্তু তখাপি আমরা যা! দেখি, 
তা বাস্তবিক ছবিটাই। ছিদ্রটা আমরা ঘত বাড়াতে থাকি, ততই 
আমর! ছবিটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ কর্‌তে থাকি। 
আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য 
, জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা! করে থাকি। আবার যখন আমরা 
কার্ডবোর্ডথান। ফেলে দিই, আমর! সেই একই ছবি দেখে থাকি । 
কিন্তু ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই। আমরা এ ছবিটাতে 
যত বিভিন্ন প্রকার গুণ বাঁ ত্রমাত্মবক ধারণা আরোপ করি শা.কেন, 
ছবিটার তাদ্বারা! কিছু পরিবর্তন হয় না। এইরূপ আম্মাইঃদকল 
বন্তর মূল সত্যন্বরপ-_-আমরা যা কিছু দেখছি সবই আত্মা, কিন্ত 
আমরা যে তাবে এদের নাময়ূপাকারে দেখছি, দে তাবে নয়। 
ধী নামরূপ আবরণের অন্তত--মায়ার অন্তর্গত । 

ধরগুলি যেন দ্ুরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন 
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সুর্যের আলোরের দ্বারাই আমরা এ দাগগুলি দেখতে পাই, 
সেইবপ ্ঙ্গরূপ সত্য বন্ত পশ্চাতে না থাঁকলে আমরা মায়াটাকেও 
দেখতে পেতাম না। শ্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা & 
ছরবীনের কাচের উপরবার দাগ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমি 
সত্যন্বরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সতা বন্তুটাই 
আমাকে- স্বামী বিবেকানন্দকে__দেখ তে সমর্থ কর্ছে। সকল 
ভ্রমের মৃলীতৃত সার সত্তা আত্মা-_আর যেমন ক্র্য কখন & 
কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে মিশিয়ে যায় না, আমাদিগকে 
দাগগুলি দেখিয়ে দেয় মাত্র, মেইরূপ আত্মাও কখনও নামরূপের 
সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অস্ত কর্ধাসমূহ এ 
দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তার! আমাদের 
. অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার কর্তে পারে না। 
মনের দাগগুলি বম্পূর্ণরূপে পরিষীর করে ফেল। তা হলেই 
আমরা দেখ বো--'আমি ও আমার পিতা এক! । 

আমরা আগে প্রত্তক্ষান্ততৃতি করি, যুক্তিবিচার পরে এসে 
থাকে। আমাদের এই প্রতাক্ষানুতৃতি লাভ করতে হবে, আর 
এই হুল বাস্তবিক ধন্ম। কোন ব্যক্তি শান্তর, বিভিন্ন ধর্মমত বা 
অবতারের কথা না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি 
্রত্যক্ষানতৃতি করে থাকে তার আর কিছুর দরকার নেই। 
চিত্ত শুদ্ধ কর-ধর্মের এই হচ্ছে মার কথা, আর আমরা নিজেরা 
যতক্ষণ না মনের ও দাগগুলো দূর করছি, ততক্ষণ আমরা সেই 
সতাস্বন্ধপকে ঠিক ঠিক দর্শন কর্তে পারি না। শিপ জগতের 
ভিতর কোন পাপ দেখতে পার না, কারণ, বাইরের পুাপটার 
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পরিমাণ নিণ্ধ করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই। 
তোমার ভিভর যে দৌষগুলি আছে, সব দূর করে ফেল-_তা হলেই 
তুমি আর বাইরে কোন দৌষ দেখতে পাবে না। ছোট 
ছেলের সাম্‌নে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, সে তা খেয়ালই করে না-- 
এটা তার কাছে কিছু একটা অন্ঠায় বলে বোধ হয় না। ধাঁধার 
ছবির ভিতর লুকোনো জিনিসটা একবার যদি দেখতে পাও, 
তুমি পরে সর্বদাই তা দেখতে পাবে। এইরূপে যখন তুমি 
একবার মুক্ত ও নিদ্দৌষ হয়ে যাবে, তখন জগৎপ্রপঞ্চের ভিতর 
তুমি মৃক্তি ও শুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই 
মুহর্দেই হৃদয়ের গ্র্থি সব ছি হয়ে যায়, মব বাকাচোরা জায়গা 
দিধা হয়ে বায়, আর এই জগংপ্রপঞ্জ স্বপ্নের স্যার উড়ে যায়। 
আর ঘুম ভাঙ্গ লেই, আমরা এই সব বাজে স্বপন দেখ ছিলাম 
ভেবেই আশ্ষধ্য হই। 

'ধাকে লাভ করলে পর্কতগ্রমাণ দুঃংখও হৃদয়কে বিচলিত 

» কর্তে পারে না, তাঁকে লাভ কর্‌তে হবে। 
. জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্দয়কে পুথক কার 
ফেল--তা হলেই আত্মা মূক্তত্বরূপ হয়ে পৃথকভাবে দীড়াতে 
পারবে_যদিও পুরাতন বেগে তখনও দ্েহমনক্পপ-ক্র 
থানিকক্ষণের জন্ত চলবে। তবে তখন চাকাটি মোজাই 
. চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা উভকার্যাই হবে। যদি 
দেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কার্য হয়, তা হলে জেনো, 
সে বাকি জীবনুক্ত নয়-যদি সে আপনাকে জীবমুক্ত বলে 
দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বল্ছে। এটাও বুঝতে হবে যে, 
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যখন চিত্শুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই 
সময়ই তার উপর কুঠার প্রয়োগ সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কর্মই 
অজ্ঞানকে জ্ঞাতদারে বা অজ্জাতসারে নষ্ট কর্ছে। অপরকে পাপী 
বলার চেয়ে আর মন্দ কাধ কিছু নেই। ভাল কাজ না জেনে 
করলেও তার ফল একই প্রকার হয-_তা বন্ধন*যোচনের 
সহায়তা করে। 

দুরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে কুরধ্যকেও দাগযুক্ত মনে 
করাই আমাদের মুখ্য ভ্রম। সেই “আফি-রূপ সুর্য কোন 
প্রকার বাহ-দোষে লি নন_-এইটি জেনে রাখ, আর নিজেকে 
এ দাগগুলি তুল্তে নিযুক্ত কর। মানুষের চেয়ে বড় প্রানী 
আর কেউ নেই। কৃষ্ণ বুদ্ধ ও রীষ্টের ন্যায় মন্নয্বের উপাসনাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ 'উপাসলা । তোমার যা কিছুর অভাব বোধ হয়, তাই 
তুমি সৃষ্টি করে থাক-_বাসনামুক্ত হও। "বাসনায় জগৎ 
সৃজন, কর জীব বাসনা বর্জন ।” 

০ ক নু ক 

দেবতার! ও পরলোকগত ব্যক্তির সকলে এখানেই রয়েছেন_- 
এই জগৎকেই তীর! স্বর্গ বলে দেখছেন। একই অজ্ঞাত 
বস্তুকে মকলে নিজ নিজ মনের ভাব অন্ুযারী ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
দ্বেখছে। এই পৃথিবীতে কিন্তু & অজ্ঞাত বন্তর সবচেয়ে 
উৎকষ্ট দর্শনলাভ হতে পারে । কখনও স্বর্গে যাবার ইচ্ছা করো 
না--এইটেই ফর্কাপেক্ষা অপকুষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব 
বেণী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিত্যা, উভয়ই বন্ধন-_-উভয়ই 
আমাদিগকে ধর্ম্পথ থেকে--মুক্তিপথ থেকে দূরে, রাখে। 
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তিনটি জিনিস এ পৃথিবীতে বড় ছুর্লভ-_ প্রথম, মনুষ্যদেহ 
(অ্যমনেই ঈশ্বরের উতকষট গ্ৃতিবিন্ব বিষ্যমান )__বাইবেলে আছে, 
শ্মানুষ ঈশ্বরের প্রতিযত্িশ্বরূপ” )। দ্বিতীয়, মুক্ত হবার জন্য প্রবল 
আকাঙ্ষা । তৃতীয়, মহাপুরুষের আশ্রয়-লাভ-যিনি স্বয়ং মায়া” 
মোহ-দমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন ম্হাম্মাকে গুরুূপে লাভ & 
এই তিনটি যদি পেয়ে থাক, তবে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও, তুমি 
মুক্ত হবেই হবে। 

কেবল, তরকযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞানলাভ হয়, 
তা একটা নৃতন যুক্িতর্কের দ্বারা উড়ে ঘেতে পারে, কিন্তু তুমি 
যা] সাক্ষাৎ গ্রত্ক্ষ,অন্থৃতব কর, তা তোমার কোনকালে যাবার 
নয়। ধর্মসবন্ধে কেবল বচনবাগীশ হলে কিছু ফল হয় না। যে 
কোন বস্ত্র সংস্পর্শে আস্বে-যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহার, 
কানজকর্ম--দকলের পশ্চাতে ব্্ৃষ্টি কর--আর এইরূপ সর্বত্র 
টি করাকে একটা! অভ্যাদে পরিণত কর। 

(আমেরিকার বিখ্যাত অজ্েয়বাদী ) ইঙ্গারসোল আমায় 
একবার বলেন,_“এই জগৎটা থেকে যতদুর লাত করা যেতে 
পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত--এই আমার বিশ্বাস। 
কমলা বেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বার করে নি:* হবে 
ধেন এক ফৌঁটা রসও বাদ না যায়--কারণ, আমরা এই জগৎ 
. ছাড়া অপরু কোন জগতের অস্তিতসবন্ধে স্ৃনিশ্চিত নই ।” আমি 





* *ছুলভিং ব্ররমেবৈতৎ গবানুগ্রহহেতুকম্‌। 
মনুষাতমুুকষুং সহাপুরুষসংশাঃ 1* ৩ --বিবেকচুড়ামণি | 
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তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম_-“আমি আপনার চেয়ে এই অগত্রপ 
কমলা লেরুটাকে নিংড়াবার উৎরষটতর প্রপালী জানি-_-আর আমি 
এ থেকে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, 
স্তরাং আমার এ রস নিংড়ে নেবার ভাড়া! নেই। আমি জানি, 
তয়ের কোন কারণ নেই-ন্থৃতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে 
আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার 
স্ত্রীপত্রাদি ও বিষয়সম্পত্বির কোন বন্ধন নেই, আমি মল 
নরনারীকে তালবাদতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে 
স্বরূপ । মানুষকে ভগবান্‌ বলে ভারবামূলে 'কি আনন্দ_ 
একবার তেবে দেখুন দেখি! কমলা ল্রেবুটাকে এইভাবে নিংডান 
দেখি_-অন্ঠভাবে নিংড়ে যা রম পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার 
গুণ রস পাবেন-এক ফৌটাও বাদ যাবে না” 

যাকে আমাদের হিচ্ছা” বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের অস্তরালস্থ আত্মা, এবং বাস্তবিকই মুক্তত্বতাব। 


মোমবার, অপরাহ 


বী্ত্বাষ্ট অমপ্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার 
করেছিলেন, তদনুগারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেন নি, আর 
সর্বোপরি, তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নি। 
স্রীলোকেরাই তার জন্ত সব করুলে, কিন্তু তিন যাছদীদের দেশাচার 
দ্বারা এতদূর বন্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি “প্রেরিত 
শিল্প ($009016) পদে উদ্দীত করেন নাই। তথাপি উচ্চিতম 
চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তার স্থান--আবার বুদ্ধও যে 


১২ 
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একেবারে মমপূর্ণ নিধুঁত ছিলেন, তাও নয়। যাই হক, বুদ্ধ 
ধরণরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমাধিকার স্বীকার 
করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্ীই তার প্রথম ও একজন প্রধান 
শি্তা। তিনি বৌদ্ধ ভিঙষুণীদের অধিনায়িকা হয়েছিলেন । 
আমাদের কিন্তু এই সকল মহাপুরুষদের দৌষানুদন্ধান করা 
উচিত নয়, আমাদের শুধু তাদের আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেঠ 
বলে জ্ঞান করা উচিত। তা হলেও কিন্তু যিনি যত বড়ই হন 
নাকেন, কোন মানুষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস করে পড়ে 
থাক্‌লে চল্বে না, আমাদেরও বৃদ্ধ ও শরীষ্ট হতে হবে। 

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বাঁ অমশ্পূর্ণতা দেখে বিচার করা 
উচিত নয়। মানুষের ঘে মহা! মহা! সদগুণ দেখ! যায়, তা তার 
নিজের, কিন্তু তার দোষগুলি মনুয্যজাতির সাধারণ দুর্বলতা মাত্র) 
স্বতরাং তার চরিত্র বিচার কর্তে গেলে সেগুলি কথন গণনা 
কর্‌তে নেই। 

চা ক চি ক 

ইংরাজী ভার্চ (ধর্ম) শবটি সংস্কৃত 'বীর' শব্দ থেকে 
এসেছে; কারণ প্রাচীনকালে শ্রে৪ যোত্বাদেরই লোকে শ্রেষ্ঠ 
ধাশ্মিক লোক বলে বিবেচনা কর্ত। 
৩*শে জুলাই, মঙ্জলবার 

্ষ্ট ও বদ্ধ গরভৃতি এঁরা কেবল বহিরবলমবন্বরূপ। আমাদের 
আত্তন্তরীণ শব্দিগুলোকে ধ মকল আলগ্বনে আমরা আরোপ 
করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার 
উত্তর দিয়ে থাকি। 
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বীশ্ত যদি না জন্মাতেন, তবে মন্ৃ্জাতির কখন উদ্ধার হত 
না,-এরূপ ভাবা ঘোর নাস্তিকতা | মনুষ্য্বভাবের ভিতর যে 
শ্বরিক তাব অস্তমিহিত রয়েছে, তাকে প্রর্ূপে ভুলে যাওয়া বড় 
ভয়ানক ীশ্বরিক ভাব কোন না কোন সময়ে প্রকাশ হবেই 
হবে। মন্ুযস্বভাবের মহত্ব কখনও ভুলো না। ভূত বা ভবিষ্যতে 
আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আর কেউ হন নি, হবেনও না। 
আমিই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র--গরীষ্ট ও বুদ্ধগন তারই তরঙ্গ মাত্র। 
তোমার নিজের পরমাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা ইও 
না। যতক্ষণ না তুমি আপনাকে সেই দেবদেব বলে জান্তে পার্ছ, 
ততক্ষণ তোমার কথন মুক্তি তে পারে না। 

আমাদের সকল অতীত কন্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ, 
আমাদের যা চরমাবস্থা হবে, এ কন্মাগুলিই আমাদের সেইখানে 
নিয়ে ঘায়। কার কাছে আমি ভিক্ষা কর্ব1-আমিই যথার্থ 
সন্তা, আর ঘা ক্ছি আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে 
প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র__তুমি নিজে 
এ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে “আমি? 
বলো না। সেটা এ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে 
জেনো । সতাকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জন্ত ধার প্রবল 
আকাক্ষা হয়েছে)” শুনতে পেলেন--তীার হদয়াভান্তরীণ বাণী 
তাঁকে বল্ছে, *তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই সর্বব্যাপী সত্তা তোমার 
ভিতরে রয়েছে । নিজেকে সংঘত কর, আর তোমার বথার্থ 
আত্মার বাণী শোন।” 

যে সকল মহাপুরুষ প্রচারকাধ্যের জন্য গ্রাণপাত করে 


১৮০ দেববাণী 


যান ভীরা, যে সকল মহাপুরুষ নির্জনে নীরবে যহ্াপবিত্র 
জীবন যাপন করেন এবং বড় বড় ভাব চিন্তা করে যান ও. 
এরূপে জগতের সাহাধ্য করেন, কাদের তুলনা অপেক্ষাকৃত 
অবম্পূর্ণ। তী সকল শান্তিপ্রিয় নিজ্জনবাসী মহাপুরুষের একের 
পর অপরের আবির্ভাব হয়-_শেষে তাঁদের শক্তিরই চরমফলম্বরূপ 
এমন এক শ্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, ধিনি সেই ততবগুলি 
চারিদিকে গ্রচার করে বেড়ান। 
চা ক ক ক 

জ্ঞান স্বতাই বর্তমান রয়েছে, মানষ কেবল সেটা আবিষ্কার 
করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরস্তন ভ্ঞান-_যার সহায়তায় ঈশ্বর 
এই জগৎ স্বাষ্টি করেছেন । ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক 
তত্ব বলে থাকেন, আর এই ভয়ানক দাবিও করে থাকেন । 

ক ফু ক রও 

মত্য যা, তা সাহদপূর্বক নিভীকভাবে লোকের কাছে 
বল সত্যপ্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বা না 
হল, সে দিকে খেয়াল করো না । সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান্‌ 
লোকদের পক্ষেও যদি অতিমাত্রায় প্রথর বোধ হয়, তাঁরা 
যদি তা সহ করতে না পারেন, সত্োর বন্তায় যদি তীদে? 
ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা যাক_বত শীঘ্র যায়, ততই দ্। 
ছেলেমান্থধী ভাব পব শিশুদের ও বুনো অসভ্যদেরই শোভা 
পায়্‌। কিন্তু দেখ! যায়, ই সব ভাব কেবল শিশ্ুমহলে বা! জঙ্গলেই 
আবদ্ধ নয়, & সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্মগ্রচারকের আনেও 
উঠেছে। 
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বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হলে আর সম্প্রদায়ের 
গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অন্তায়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে 
স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর। 

উন্নতি যা কিছু তা এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই 
হয়ে থাকে । মানবদেহ সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্ধোচ্চ 
প্রাণী, কারণ, এই মানবদেহে এই জন্মেই আমর এই আপেক্ষিক 
জগতের প্পূর্ণরূপে বাইরে যেতে পারি, সত্য সত্যই মুক্তির 
অবস্থা লাত কর্তে পারি, আর ত্র মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষা। 
শুধু যে আমরা পারি তা নয়, অনেকে সত্য সাই ইহর্জীবনে 
ুক্তাবস্থা লাভ করেছেন, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। স্তরাং কেউ 
এ দেহ ত্যাগ করে যতই কুক্--সুক্মতর দেহ লাভ করুক, সে 
তখনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আর 
আমাদের চেয়ে বেশী কিছু কর্‌তে পারে না, কারণ, মুক্তিলাভ 
করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ করা যেতে পারে । 

দেবতারা (80618 ) কখনও কোন অন্তায় কাজ করেন না, 
স্তারা কাজেই শাস্তিও পান না ; সুতরাং তীরা মুক্ত হতেও পারেন 
না। সংসারের ধাকাতেই আমাদের জাগিয়ে দেয়, তাইতেই এই 
জগৎশ্থগ্র ভাঙ্গবার সাহায্য করে। প্রীন্প ক্রমাগত আঘাতই এই . 
জগতের অসম্পূর্ততা বুঝিয়ে দেয়, তাইতে আমাদের এ 
সংসার থেকে পালাবার-__মুক্তিলাত কর্বার আকাঙ্ষা জাগিয়ে 


দেয়। 
চর ০ ক ০ 


কোন বন্ত যখন আমরা অ্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি; তখন 


মি. দেববাণী 
আমরা তার এক নাম দিই, আবার নেই দ্রিনিসকেই যখন 
আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্ত নাম দিই। আমাদের 


নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলন্ধিও তত উতরুষ্টতর 
তয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়। 


মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ 


আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামগ্তন্ত দেখতে পাই, 
তার কারণ, উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর দুটি দিকমাত্র, সেই 
জিনিসটাই দ্ুভাগ হয়ে বাহ ও আস্তর হয়েছে। 

ইংরাজী 'প্যারাঁডাইন্‌" শট সংস্কৃত 'পরদেশ' শব্দ থেকে 
এসেছে, এ শব্ট। পারগ্ত ভাষার চলে গিয়েছিল--এর শন্দার্থ হচ্ছে 
দেশের পারে, অথবা অন্ধ দেশ, বা অন্ত লোক। প্রচীন আধোরা 
বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস করতেন, তারা মানুষকে কেবল দেহমাত্র 
বলে কখনও ভাবতেন না । তীদের মতে স্বর্গ নরক উভয়ই সাস্ত, 
কারণ, কোন কার্ধ্যই কখনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হতে 
পারে না, আর কোন কারণই কখনও চিরস্থায়ী নর ; সুতরাং 
কাধ্য বা ফলমাত্রের নাশ হবেই । নি্নকথিত উপাখ্যানটিতে সংগ্র 
. বেদান্তদর্শনের সার রয়েছে__ 

সোনার পাখাওয়ালা ছুটি পাখী একটা গাছে বসে আছে। 
উপরে যে পাখীটা বসে আছে, সে স্থির শাস্তভাবে নিজ মহিমায় 
নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে; আর যে পারখীটা নীচের ডালে 
রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল-_এী গাছের ফল থাচ্ছে__কখনও মিষ্ট 
ফল, কখনও বা কটু ফল। একবার সে একটা অতিরিপ্ক কটু 


দেববাণী ১৩ 
ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমময় 
পাখীটার দিকে চাইলে । কিন্তু, আবার সে শীঙ্গই তাকে 
তুলে গিয়ে পূর্বের মত সেই গাছের ফল খেতে লাগল। 
আবার সে একটা কট ফল খেলে-_এইবার লে টুপ টুপ করে : 
লাফিয়ে উপরের পাখীটার ছু এক ডাল কাছে গেল। এইরূপ 
অনেকবার হল, অবশেষে নীচের পাঁধীটা একেবারে উপরের 
পাখীটার জায়গায় গিরে বম্ল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে। 
সে অমনি বুঝ লে যে, ছুটো পাখী কোন কালেই ছিল না, মে 
নিজেই বরাবর শান্ত, স্থিরভাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন, উপরের 
পাখীই ছিল। 


৩১শে জুলাই, বুধবার 


পরটেষ্টাপট-ধ্ম-সংস্থাপক লুথার ধর্ম্াধনের ভিতর থেকে 
সন্্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র 
প্রচার করে ধর্ম জিনিসটার সর্ধনাশ করে গেলেন। নাস্তিক 
ও জড়বাদীরাও নীতিপরা়ণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসীরাই 
ধর্মলাত করতে পারে। 


মহাপুরুষদের পবিত্রতার মূল্য, সমাজ যাদের অসৎ বলে থাকে, 
তারা দিয়ে থাকে-_ন্ুতরাং তাদের দেখলে তীদের স্বা না করে 
শ্রী কথা ভাবা উচিত। যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে 
বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। 
ভীরতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, দ্টো 


১৮৪ দেববাণী 


মীরাবাঈ, বুধ গতি মহাত্বাদের উৎপাদনের জনয যে প্রকৃতিকে 
তার মৃল্য ধরে দিতে হয়েছে। & | 


ৰং চা চা 


চা 
“আমিই পবিভ্রাত্মা বা ধার্িকদের পবিত্রতা বা! ধর্স্বরূপ ।” 
“আমিই মকলের মূল বা বীজস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে 
বিভিনপপ্রকারে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি।” “আমিই 
সব কর্ছি, তুমি নিমিতমাত্র 
বেশী বকো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্ম রয়েছেন 
তাকে অন্তব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হুল জ্ঞান, আর 
সব অজ্ঞান । জান্বার বস্তু একমাত্র বদ্ধ, তিনিই সব। 
চা "ষ ৬ চা ক 
সত্ব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বন্ধ করে, রজঃ বাসনা 
দ্বারা বদ্ধ করে, তমঃ ভ্রমজ্ঞান, আলম্ত প্রস্তুতি দ্বারা বদ্ধ'করে। 
রজঃ, তম; এই ছুটি নিষ্কটগুণকে সত্বের দ্বারা জয় কর, তারপর 
সমূদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করে মুক্ত হও | 
* ভক্তিযোগী অতি শীগ্র ব্রঙ্গোপলন্ধি করেন ও তিন গুণের 
পারে চলে যান । 





* সমাজের আদর্শ অতি উচ্চ হইলে সকলে উহা পালন করিতে পাঠে খা, 
কিন্ত এই অধিকাংশ লোক আদর্শ পালন করিতে গিয়া! হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও 
তাহাদের সহায়তা ব্যতীত উ আদর্শটি বজায় ধাকিতে পারে না। যেমন একশত 
দৈদ্য পত্রুপক্ষকে আব্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে আশ জন মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল, অবশিষ্ট কুড়ি জন কৃতকার্ধ্য হইল। এখানে এ আপী জন লৈন্য এ 
বুদ্ধজরের মূল্য প্রদান করে নাই কি? সেইরপ। ্ 
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ইচ্ছা, জ্ঞান, ইনজির, বামনা, রিপু--এইগুলি মিলে, আমরা 
যাকে ্ীবা বলে থাকি, তাই হয়েছে। 

প্রথম, গ্রাতিভামিক আআ (দেহ) ) দ্বিতীয়, মানসাম্মা--যে 
দেহটাকে আমি বলে মনে করে) তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, ধিনি 
নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তাকে আংশিকভাবে দেখলে প্রক্কতি 
বলে বোধ হয়, আবার তাকেই পূ্ণভাবে দেখলে সমস্ত গ্রকৃতি 
উড়ে যায়) এমন কি, তার স্মৃতি পত্যন্ত লোপ হয়ে যায়। প্রথম 
-পরিণামী ও অনিত্য, দ্বিতীয়_ প্রবাহরূপে নিতা ( প্রক্কৃতি ), 
তৃতীয়__কৃটস্থনিত্য (আত্মা )। 

ক ০ চি চি 

আশা সপ্পর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হল মর্োচ্চ অবস্থা। আশা 
কর্বার কিআছে? আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল, নিজের আত্মার 
উপর দীড়াও, স্থির হও; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্ত 
তার ভিতর কৌন কপটতা৷ রেখো না। 

ভারতের কারও কুশল জিজ্ঞাসা করতে “হস (যা! থেকে স্বাস্থা' 
কথাটা এসেছে ) এই সংস্কৃত শব্দটার ব্যবহার হয়ে থাকে--স্থ 
শবের অর্থ ্ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা । হিন্দুরা কোন 
বিনিস দেখেছে, এইটা বুঝাতে হলে বলে থাকে, 'আমি একটা 
পদার্থ দেখেছি / 'পদীর্ঘ কি না পদ বা শবের অর্থ অর্থাৎ শব- 
গ্রতিপান্ত ভাববিশেষ। এমন কি, এই জ্গতপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে 
একটা! পদার্থ (অর্থাৎ পদের অর্থ )। 

চে ক ০ চি 


জীবুক্ত পুরুষের দেহ আপন! আপনি পুত কার্ধাই করে 
10 
রঃ 
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থাকে। সেটা কেবল শুত কার্ধযই কর্‌তে পারে, কারণ, তা! সপ্ূর্ণ 
পবিত্র হয়ে গেছে। যে অতীত সংস্কাররূপ বেগের দ্বারা তাঁদের 
দেহচক্র পরিচালিত হয়ে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার | মন্দ সংক্জার 


সব দগ্ধ হয়ে গেছে। 
এ ্ ক 


শ্াদটাতি কণালাপ-বস পীঘম-নক্গিনুম্‌। 
তদ্দিনং ছু্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্ং ন ছুদ্দিনম্‌।৮ 
_সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দিন বলা থায়, থে দিন আমরা ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ না করি) কিন্ত ঘে দিন মেঘ বড় বৃষ্টি হয়, সে দিনকে 
প্রকৃতপক্ষে দুর্দিন বলা বার না।” রর 
সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকে যথার্থ ভ্ভি বলা যায়। 
অন্য কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে, তিনি যত বড়ই হন 
না কেন, ভক্তি বল! যায় না। এখানে পরম প্রত বল্তে 
পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে। তোমর! পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিত্বরূপ 
ঈশ্বর (53001 ০৫.) বল্‌তে বা বোৰ ভারতে পরমেশ্বরের 
ধারণ তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ । “যা হতে এই জগতপ্রপঞ্চের 
উৎপত্তি, হচ্ছে, ধাতে এট! স্থির রয়েছে আবার প্রলয়কালে 
ধাতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, সর্বপক্তিম'ন 
সদামুক্তত্বভাব, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনিথ্বনীয় 
প্রেমস্বরূপ ॥” | 
- মানুষ নিজের মন্তিফ থেকে ভগবানকে স্থষ্টি করে না) তবে 
তার যতদূর শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর 
তার যত সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা, তাতে আরোপ করে। এই এক 
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একটি গুণই ঈশ্বরের দবটাই, আর এই এক একটি গুণের দ্বারা 
সবটাকে বোঝানই বাস্তবিক ব্যকতিস্বরূপ-ঈশ্বরের ( ঢ6:8028] 
(90) দার্শনিক ব্যাথা । ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তার সব 
আকার রয়েছে, তিনি নিন আবার তাতে সব গুণ রয়েছে। 
আমরা বতক্ষণ মানবভাবাপক্ন রয়েছি, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও 
জীব-_-এই তিনটি সা আমাদের দেখতে হয়। তা! না দেখে 
থাকতেই পারি না। 

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই সকল দার্শনিক পার্থক্য কেবল বাজে 
কথা মাত্র। সে ঘুক্তি-বিচার মোটে গ্রাহই করে না, সে বিচার 
করে না-সে দেখে, প্রতাক্ষ অন্ুতব করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ 
প্রেমে আত্মহারা ইয়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে 
গ্নেছেন, ধারা বলেন, মুক্তির চেয়ে এ অবস্থাই অধিকতর 
বাঞ্জনীয়। ধরা বলেন, “চিনি হওয়! ভাল নয় মন, চিনি খেতে 
ভালবাসি” আমি সেই প্রেমাস্পদকে ভানবাদতে চাই, তাকে 
সন্তোগ কর্তে চাই । 

ভক্তিযোগে প্রথম বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে 
ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর 
ছাড়া আর সবই চাই, কারণ, বহিষ্জগত থেকেই আমাদের 
সব বামনা পূরণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন 
বা অভাববোধ অড়জগতের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন 
আমরা ঈশ্বরের জন্য কোন অভাববোধ করি না; কিন্তু যখন 
"আমরা এ জীবনে চারদিক্‌ থেকে প্রবল ঘা থেতে থাকি, আর 
ইহজগতের সকল বিষয়েই নিরাশ হই, তখনই উচ্চতর কোন বস্তর 
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অন্ত আমাদের প্রয়োজন বৌধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের 
অস্বেষণ করে থাকি । 

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙ্গে চুরে দেয় না, বরং 
ভক্তিযোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সকল বৃত্িগুলিই মুক্তিলাত 
করবার উপাযস্বরপ হতে পারে। &ঁ সব বৃত্বিগুলিকেই 
ঈশ্বরাতিমুখী কর্‌তে হবে-_সাধারণতঃ যে ভালবাসা নিত্য 
ইন্জিয়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে 
হবে। 

তোমাদের পাশ্চাতাধশ্মের ধারণা হতে ভক্তির এইটুকু তফাৎ 
যে, ত্তিতে ভয়ের স্থান নাই-_তক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ 
শান্ত করতে বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না। এমন কি, 
'এমন সব ভক্তও আছেন, ধারা ঈশ্বরকে তীদের নিজের ছেলে 
বলে উপাসনা করে থাকেন-_এক্ূপ উপাসনার উদ্দেস্ত এই 
যে, এ উপাসনায় ওয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন ভাব না 
খাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকৃতে পারে না, আর যতদিন 
পর্যন্ত এতটুকু ভয় থাকৃবে, ততদিন ভদ্তির আরম্ভই হতে পারে 
না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে তিক্ষা চাওয়ার, অথবা 
তার সঙ্গে কেনাবেচার ভাব কিছু নাই। ভগবানের কাছে কোন 
কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভজজ 
কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ধশ্বধ্য, এমন কি স্বর্গ 
পর্য্যন্ত কামনা করেন না। 

যিনি ভগবান্‌কে ভালবাম্তে চান, ভক্ত হতে চান, তীকে 
&ী সব বাসনাগুলি একটি পুটুলি করে দরজার বাইরে ফেলে 
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দিয়ে ঢুকৃতে হবে। ধিনি সেই. হিরা 
চান, তাকে এর দরজায় ঢুকতে গেলে আগে দোকানদারী- 
র্ের পুটুলি বাইরে ফেলে আমূতে হবে। এ কথা বল্‌ছি 
না যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় 
নাসবই পাওয়া যায, কিন্ত রূপ প্রার্থণা করা অতি নীচ 
দরের ধশ্, ভিথারীর ধর্ম। 
'উষিত্ জাহবীতীরে কৃপং খনতি ফুম্মতি; » 

মে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্থ, যে গঙ্গাতীরে বাদ করে জলের অন্ত 
কুয়া খোঁড়ে। 

এই সব আরোগা, খর ও এহিক অত্যুদয়ের জঙ্ত প্রার্থনাকে 
তক্তি বলা যায় না এগুলি অতি নীচু দরের কর্ম। ভক্তি 
এর চেয়ে উচু জিনিস। আমরা রাজরাজের সামূনে আস্বার 
চেষ্টা কর্‌ছি। আমরা সেখানে ভিথারীর বেশে যেতে পারি 
না। যদি আমরা কোন মহারাজার সন্ুখে উপস্থিত হতে 
ইচ্ছা করি, ভিথারীর মত ছেড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে সেথায় 
কিঢুকৃতে দেবে? কখনই নয়। দরওয়ান আমাদের কটক 
থেকে বার করে দেবে। তগবান্‌ রাজার রাজা-_আমরা তাঁর 
সামূনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের 
তথায় প্রবেশাধিকার নেই__সেখানে কেনাবেচা! একেবারেই চল্বে 
না। তৌমরা বাইবেলেও পড়েছ, ০৮৬ 
থেকে বার করে দিয়েছিলেন। 

স্তরাৎ বলাই বান্থল্য যে, ভক্ত হবার জন্য আমাদের প্রথম 
কাল্স হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর করে দেওয়া'।; এরূপ 


রি দেববাণী 
স্বর্গ এই জায়গান়ই, এই পৃথিবীরই মত--না হয় এর চেয়ে একট 
ভাল।  গ্রীষটিান্দের স্বর্গের ধারণা এই যে, সেটা একটা খুব বেশী 
ভোষ্নের স্থানমাত্র-সেটা কি করে 'গবান্‌ হতে পারে ? এই 
ঘে সব স্বর্গে যাবার বাসনা-_এ ভোগন্ুখেরই কামনা । এবানা 
ত্যাগ কর্তে হবে। ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিস্বার্থ 
হওয়া চাই__নিজের জন্ত ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু 
আকাঙ্ষা কর! হবে না। 

জুখদুখ, লা'ভন্দন্ি-এ সকলের গণন! ত্যাগ করে দিবারাত্রি 
ঈশ্বরোপাসনা কর--এক মুহূর্ভও যেন বুথ নষ্ট না হয়। 

আর সব চিন্তা তাগ করে দিবারাতি সর্বাস্তঃকরণে ঈশ্বরের 
উপাসনা কর। 

এইবূপে দিবারাত্রি উপাসিত হলে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ 
করেন, তার উপাসকদিগকে তার অনুভবে সমর্থ করেন, 


১৯৪ 


.১লা আগষ্ট, বহম্পতিবার - 


্রক্কৃত গুরু তিনি, ধিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ-_ 
আমরা ধার ভিতরের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী । তিনি 
সেই প্রণালী, ধার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আম “রর 
মধ্যে প্রবাহিত হয়। তিনিই সমগ্র আধ্যাম্মিক জগতের সঙ্গে 
আমাদের সংযোগন্তন্বরূপ | ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত 
বিশ্বাস থেকে দুর্বলতা ও অন্তঃপারশ্ন্য বহিঃপূজা আস্তে 
পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অন্থুরাগে খুব দ্রুত উন্নতি 
সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে আমাদের 


দেববাণী ণ ১৯১ 


মংযোগবিধান করেন । যদ্দি তোমার গুরুর ভিতর ধথার্থ সত্য 
থাকে, তবে 777 
সত্র চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে। ৃ 

রদ শিওর রি পম দিসে তিনি বনে 
কখনও টাকা ছেণন নাই, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে 
নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় ধর্মীচার্যাদের কাছে জড়বিজ্ঞান 
শিখতে যেও না, তাদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
প্রযুক্ত হয়েছে । শ্রীরামরুঞ্জ পরমহংসের ভিতর মান্ুষভাবটা 
মরে গিছল, কেবল ঈশ্বরত্থ অবশিষ্ট ছিল। তিনি বাস্তবিকই 
পাপ দেখতে পেতেন নাতিনি সতা সতাই যে চক্ষে 
বহির্জগতে পাপ দশন হয়, তার চেয়ে পবিভ্রতর দৃষ্টিস্পন্ন 
ছিলেন। এইরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিভ্রতাই সমগ্র 
জগত্টাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এরা সকলেই মারা 
যান, নকলেই যদি জগতটাকে ত্যাগ করে যান, তবে জগৎ 
খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংদ হয়ে যাবে। তারা কেবল নিজে মহোচ্চ 
পবিত্র জীবন যাঁপন করে লোকের কল্যাণবিধান করেন, 
কিন্তু তারা! যে অপরের কল্যাণ কর্ছেন, তা তারা টেরও 
পান না; তারা নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করেই বন্থষ্ট 
থাকেন। 

চি রং ০ র্‌ 

আমাদের ত্তিতরে যে জ্ঞানজ্যোতি; বর্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার 
আভাস দিয়ে থাকে, আর তাকে অভিব্যক্ত কর্‌বার উপায় বলে 
দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞান লাভ করি, তখনই 


১৯২ দেববাদী 


আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি। যখন তোমার ভিতর লেই 
অন্তর্জোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন 1 
তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। মমূদয় শাস্্ে ঘা 
আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার 
গু বেণী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারিও না, এ 
জগতে তুমি সব কর্‌তে পার । কখনও নিভ্বেকে দুর্বল ভেবো না, 
সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে। 

প্রকৃত ধর্ বদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের 
উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় ঘাক্‌ দব ধর্ম, চুলোর যাক পব 
শান্ত । ধর্ম আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে। কোন শান্ত 
বা কোন গুরু আমাদের তাকে লাত করবার সাহাধ্য ভিন্ন আর 
কিছু কর্তে পারেন না; এমন কি এঁদের সহায়তা ছাড়াও 
আমাদের নিজেদেবু ভিতরেই দব সত্য জাভ কর্‌তে পারি। 
তথাপি শাস্ত্র ও আচাধ্যগণের প্রতি কতজ্ঞতাসম্পন্ন হও, কিন্তু এরা 
কেন তোমায় বন্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা 
কর, কিন্তু অন্ধতাবে তার অনুসরণ করো না। তাঁকে ঘতদূর 
সন্তব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধ 
বিশ্বাদ তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই দিক্গর- 
মুক্তিসাধম কর। ঈশ্বরসন্ন্ধে এই একমাত্র ধারণা রাখ যে, তিনি 
আমাদের নিত্য সহায় । 

্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম_ুইটু একসঙ্গে থাকা 
চাই, তা ছলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে 
পারে না। আমরা তগবান্‌কে কিছু দিতে পারি না» তিনিই 


'দেববাণী ১৯৩ 


আমাদের সব দিয়ে থাকেন। তিনি সকল গুরুর গুরু । তিনি 
আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যা! যথার্থ স্বরূপ, তাই 
তিনি। যখন তিনি আমাদের আত্মার অস্তরাত্মা। তখন আমরা 
যে তাকে ভালবাস্ব, এ আর আশ্্যয কি? আরকাকেবা 
কোন্ বন্তকে আমরা তালবাদ্‌তে পারি? আমাদের পগেদ্ধ- 
নমিবানলমূ! হওয়া চাই। যখন তোমরা কেবল ব্রন্ধকেই দেখবে, 
তখন আর কার উপকার কর্‌তে পারবে? ভগবানের তত আর 
উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় চলে যার, সর্বত্র" 
সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর ত নিজেরই 
কল্যাণ কর্বে। এইটি অনুভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমা 
অপেক্ষা শর্ট, তুমি ঘে তার সেবা কর্‌ছ, তার কারণ-_তুমি তার 
চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড়, আর দে ছোট। গোলাপ 
যেমন নিজের স্বভাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছি বলে 
মোটেই টের পায়, না, তুমিও সেই ভাবে দান কর। 

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কারক রাজ! রামমোহন রায় এইরূপ 
নিঃস্বার্থ কর্ণের অন্ত দৃ্টান্তস্বূপ। তিনি তার সমূদয় জীবনটা 
ভারতের সাহাধ্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহপ্রথ। 
বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কীরকার্ধ্য 
সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের দ্বারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। 
রাজা রামযোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ 
করেন এবং একে. রহিত কর্বার জন্য গবর্ণমেন্টের সহায়তালাভে 
কৃতকাধ্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ত করেছিলেন, 
ততদিন ইংরাজের! কিছুই করেনি। তিনি ব্রাঙ্ধমাজ নামে 


৯৩ 


১৯৪ দেববাদী 


বিখ্যাত ধর্মনঙাজও স্থাপন করেন, 'আর একটি বিশ্ববি্তালয় 
স্থাপনের জন্য ও লক্ষ টাকা চাদ দেন। তিনি তারপর লরে 
এমেন এবং বল্লেন তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজেরা এগিয়ে 
যাও।, তিনি নাষষপ একদম চাইতেন না, নিষ্বের অন্য কোনরূপ 
ফলাকাক্ষা করতেন না। 
বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ 

জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ক্রমাগত চরেছে-_ 
যেন নাগরদোলা-_ আত্মা ধেন & নাগরদোলায় চড়ে ঘুরুছে। এক 
একজন লোক এ নাগরদোলা থেকে নেমে পড় ছে বটে, কিন্তু 
নাগরদোলার ঘোর্বার 'বিরাম নেই, সেই একরকম ঘটনাই পুনঃ 
পুনঃ হচ্ছে, 'আর এই কারণেই লোকের তৃত্তভবিস্তৎ সব বলে 
দেওয়া যেতে পারে) কারণ, প্রকৃতপক্ষে সবই বর্তমান। যখন 
আতা একটা শৃঙ্ঘরের ভিতর এসে পড়ে, তখন তাকে 
মেই পৃঙ্খবের যা! কিছু অনুতব বা ভোগ--সবই গ্রহণ করূতে 
হর, ন্ষপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর 
একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে 
এলে তারা আপনাদের ব্র্বন্ববপ অন্ৃতব করে একেবারে তা 
থেকে বেরিয়ে যায়। এরূপ শ্রেণী বা শৃর্ঘলাবিশেষের একটি এধান 
ঘটনাকে অব্ন্ছল করে দমুদয় শৃহখলটাকেই টেনে আনা যেতে 
পারে, আর তার ভিতরের নমূদয় ঘটনাটাই যথাযথ গাঠ বরা 
ঘেতে পারে ।: এই লক্তি গহজেই লাভ কর! যেতে পারে, কিন্ত 
এতে বাস্তবিক কোন লাভ নেই, আর হত ধী লক্ষি লাভের 
চে্টা করা যান, ততই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার হানি 


দেববাদী রর ১৯৫ 


ইয়। নুতরাং ওসব বিষয়ের চেষ্টা করো! নাঁ, ভগবানের 
উপাসনা কর। 


২রা আগষ্ট, শুক্রবার 


ভগ্বতসাক্ষাৎকার কর্‌তে গেলে প্রথমে নিষ্ঠার দরকার | 
'দব্‌সে রদিয়ে সব্‌সে বসিয়ে মব্‌কা লীজিয়ে নাম। 

হাজী হাদী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাঁম 1 ৮. 
. সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, মকলের ঙ্গে বদ, মকলের নাম 
লও, অপরের কথায় হাঁ হী কর্‌তে থাক, কিন্তু আপন তাব কোন 
মতে ছেড়ো না। এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা২-অপরের ভাবে 
নিজেকে যথার্থ ভাবিত কর! । যদি আমিই সব হই, তবে "আমার 
ভাইয়ের নঙ্গে যথার্থভাবে এবং কার্যত: সহান্তৃতি করতে পার্ব 
আাকেন? যতক্ষণ আমি দুর্বল, ততক্ষণ আমাকে নিঠা করে 
একটা রাস্তা ধরে থাকতে হবে; কিন্তু যখন আমি সবল হব, 
তখন আমি অপর নকলের মত অনুভব কর্তে পার্ব, তাদের 
সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি কর্‌তে পার্ব। 

প্রাচীন কানের লোকের ভাব ছিল__'অপর সকল ভাব নষ্ট 
করে একটা ভাবকে প্রবল কর আধুনিক ভাব হচ্ছে_/সকল 
বিষয়ে সামগ্ন্ত রেখে উন্নতি কর” একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে__ 
“মনের বিকাশ কর ও তাকে.সংঘত কর, তারপর যেখানে ইচ্ছা 
তাকে প্রয়োগ কর-_তাতে ফল খুব শীত্্ হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ 
আত্মোক্নতির উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যে দিকে 
ইচ্ছা তার প্রয়োগ কর! এন্নপ করলে তোমার কিছুই খোয়াতে 


১৯৬ . দ্বেববাণী 


হবে না। যে মমন্তটাকে পায়, সে অংশটাকে৪ পায়।  দ্বৈতরাদ 
অধৈতবাদের অন্ততুর্ত। 

“আমি প্রথমে তাকে দেখলাম, সেও আমায় দেখলে, আমিও 
তার প্রতি কটাক্ষ করলাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ করুলে'_- 
এইরূপ চল্তে লাগ ল--শেষে ছুটি আত্মা এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত 
হয়ে গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল। 

ছুরকম সাধ আছে-_এক রকম হচ্ছে সবিকল্প-_এতে একটু 
দ্বৈতের আভাস থাকে । আর এক রকম হচ্ছে নির্বিকল্ল--ধ্যানের 
দ্বার! জাতা-জ্ঞের অতেদ হয়ে ঘায়। 

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহান্তৃতি- 
সম্পন্ন হতে শিক্ষা করতে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম 
অগ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে। নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা 
লাভ করে তারপর ইচ্ছা করলে আপনাকে আবার সীমাবদ্ধ 
কর্‌তে পার। প্রত্যেক কাজে নিজের সমূদয় শি প্রয়োগ 
কর।, খানিকক্ষণের জন্য অদ্বৈতভাব ভুলে স্ৈতবাদী হবার 
শক্তি লাত করতে হবে, কাবার যখন খুসি যেন এ অৈতভাৰ 
আশ্রয় কর্তে পাকা যায়। 

ক গু | জু চা 
কারধ্যকারণ মব মায়া, আর আমরা যত বড় হব ভত্তই 
বুঝব যে, ছোট ছেলেদের পরীর গল্প যেমন আমাদের কাছে 
বোধ হয় তেমনি যা কিছু আমরা দেখছি, সবই এপ 
অনাধন্ধ) গ্রক্কতপক্ষে 'কার্ধযকারণ বলে কিছু নেই) আর 
আমরা কারে তা জান্তে পার্ব। ন্ৃতরাং বদি পার ত, 
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যখন কোন রূপক গল্প পুন্বে, তখন: তৌঁমার বৃদধিবৃত্তিকে 
একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে ও গরের পূর্বাপর সঙ্গতির 
বিষয় প্রশ্ন ভুলো না। 'দয়ে রূপকণ্বরণনা ও স্বত্দর কবিত্বের 
প্রতি অস্থ্রাগের বিকাশ কর, তারপর সমূদয় পৌরাণিক বণনা- 
খুঁলিকে কবিত্ব হিসাবে উপভোগ কর। পুরাণচষ্চার সময় ইতিহাঁ 
ও বিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। এ সব পৌরাণিক ভাবগুলি 
তোমার মনের তিতর দিয়ে প্রবাহ্াকারে চলে যাক । তোমার 
চোখের সাম্‌নে তাকে মশালের মত ঘোরাও-_কে মশালটা ধরে 
রয়েছে এ প্রশ্ন করো না, তা হলেই সেটা চক্রাকার ধারণ 
কর্বে, এতে যে' সত্যের কণা টি ছে তা তোমার 
মনে থেকে যাবে! 

মল পুরাপ-লেখকেরাই, তাঁরা ঘা যা দেখেছিলেন বা শুনে- 
ছিলেন, সেইগুলি ব্ূপকভাবে লিখে গেছেন-_তীরা কতকগুলি 
প্রবাহাকার চিত্র একে গেছেন। তাঁর ভিতর থেকে কেবল তার 
গ্রতিপাপ্ত বিষয়টা বার কর্বার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে 
ফেলো না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর 
কাধ্য করুক। এদের ফলাফল দেখে বিটার করো-তাঁদের মধ্যে 
যেটুকু ভাল আছে, সেইটহইনাও। রে 


ঙ্া জু ক গজ 


তোমার নিজের ইচ্ছাশজিই তোমার প্রার্থনায় উত্তর দিয়ে 
খাকে--তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধরশসন্বস্ীয় বিভিন্ন ধারণা অন্ধু- 
মারে দেটা' বিভি্জ আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বৃদ্ধ, 
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বীপ্, কুক, জিহোবা, আল্লা বা! অগ্ি, যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্মা । 
ষ্ ১ ক ক 

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু এ ধারণা 
নে মকল বূপকাকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাদের 
কোন এতিহাসিক মূলা নেই। আমাদের আলৌকিক দর্শনসমূহ 
অপেক্ষা মশার আলৌকিক দর্শনে তুলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ, 
আমরা অধিক, জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমাদের মিথ্যা ভ্রম দ্বারা 
প্রতারিত হুবার সম্ভাবনা অনেক কম। 

যতদিন না আমাদের হৃায়ূপ শান্ত খুল্ছে, ততদিন শান্ত্রপাঠ 
বৃুখা। তখন এ শান্্গুলি আমাদের হাদয়শান্ত্ের সঙ্গে যতটা 
মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা । বলবান্‌ বাক্তিই বল কি তা 
বুঝতে পারে, হাতীই সিংকে বুঝতে পারে, ইদুর কখন সিংহকে 
বুঝতে পারে নাঁ। আমরা যতদিন না যীস্তর সমান হচ্ছি 
ততুদিন আমরা বীগুকে কেমন করে বুঝবে! 1. ছুখানা পাউরুটিতে 
৫০** লোক খাওয়ান, অথবা ৫ খানা পাউরুটিতে দুজন লোক 
খাওয়ান, এই ছুইই মায়ার রাজ্যে । এদের মধ্যে কোনটাই সতা 
নয়, সুতরাং এই ছুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিকক হর 
না। মহতই কেবল মহত্বের আদর কর্‌তে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরের 
উপলব্ধি করতে, পারেন। একটা স্বপ্প সেই ্বত্দরষটা ছাড়া 
আর কিছু নয়, তার অন্ত কোন ভিত্তি নেই। প্র স্বপ্ন ও 
্বপতষ্টা পৃথক্‌ বন্ত নয়। সমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর “দোইহংঃ 
£মোহহং এই এক মুর বাজছে অন্রান্ত স্বরগুলি তারই 
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ুলটপারট মাত্র, সতরাং তাতে যূল স্ুরের-_মূল তের 
কিছু এসে যায় না। জীবন্ত শান্ত আমরাই, আমরা যে সব 
কথা বলেছি, সেইগুলিই শাস্ত্র বলে পরিচিত । সবই জীবন্ত ঈশ্বর, , 
জীবন্ত শ্রীঃ__& ভাবে মব দর্শন কর। মানুষকে অধ্যয়ন কর, 
মানুষই জীবন্ত কাব্য। অগতে এ পর্যন্ত যত বাইবেল, শ্রী 
বা বুদ্ধ হয়েছেন, সবই আমাদের জ্যোতিঃতে জ্যোতিম্মান্‌। 
এঁ জ্যোতিঃকে ছেড়ে দিলে খগুলি আমাদের পক্ষে আর 
জীবন্ত থাক্‌বে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ আত্মার 
উপর দাড়াও । 

মৃতদেহের সঙ্ষে যেরূপ ব্যবহারই কর না, সে তাতে কোন 
বাধা দেয় না। আমাদের দেহকে প্ররূপ মৃতবৎ করে. ফেল্তে 
হবে, আর তার সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটাকে 
দুর করে ফেল্তে হবে। 
ওরা আগষ্ট, শনিবার 

যে সকল ব্যক্তি এই জনেই মুক্তিলাভ কর্‌তে চায়, তাদের এক 
জম্মেই হাজার বছরের কাজ করে নিতে হয়। তারা যে যুগে 
জন্মেছে, সেই যুগের ভাবের চেয়ে তাদের অনেক এগিয়ে যেতে 
হয়? কিন্তু সাধারণ লোক কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর 
হতে পারে। শ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের এইন্ূপেই উৎপত্তি। 
রঙ ক ক ্ এ 

একজন হিন্দু রাণী ছিলেন_ত্বার ছেলেরা এই জন্মেই 
মুক্িলাত করুক, এই বিষয়ে তার এত আগ্রহ হয়েছিল, যে, 
তিনি নিজেই তাদের লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন। 
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তিমি অতি শৈশবাবস্থা থেকে তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম 
পাড়াবার সময় সর্বদা তাদের কাছে একটি গান গাইতেন-_-তবমসি, 
তবমসি। তাদের তিন জন গল্্যাসী হয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ 
পুত্রকে রাজা কর্বার জঙন্ঘ অন্বত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ করা 
হতে লাগা মায়ের কাছ থেকে বিদীয় নেবার সময় 
তার মা তাকে এক টুক্রা কাগজ দিয়ে বঙ্পেন, 'বড় হলে 
গ্রতৈ কি লেখা আছে, পড়ো ।” সেই কাগজখানাতে লেখা 
ছিল-শ্রদ্ধ সত্য, আর সব মিথ্যা। আত্মা কখন মরেনও 
না, মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা অৎসঙ্গে বাস কর।” 
যখন রাজপুত্র বড় হয়ে এইটি পড়লেন, তিনিও তখনই সংসার 
ত্যাগ করে সঙ্নযামী হয়ে গেলেন। 

সংসার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন এক পাল কুকুর-- 
রাম্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুক্রা মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে 
এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌ছি--পাছে কেউ এসে আমাদের 
তাড়িয়ে দেয়।. তানা হয়ে রাজার মত হও-_জেনে রাখ, 
সমূদয় জগৎ তোমার । যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ কর্ছ, 
যতক্ষণ 'সংদার তোমায় বাধতে থাক্বে, ততক্ষণ এ ভাবটি 
তোমার কখনই আদ্তে পারে না। যদি বাইরে 
ত্যাগ করতে না পার, মনে মনে সর ত্যাগ কর। 
প্রাণের ভিতর , থেকে সব ত্যাগ: কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন 
হও। এই হল যথার্থ আত্মত্যাগ-এ না হলে ধর্মলাত 
অসম্ভব । কোন প্রকার বাসন! করে! না) কারখ, য1 বাসন! 
কমবে তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের 
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কারণ হবে। যেমন সেই গল্পে আছে এক ব্যক্তি তিনটি বর 
লা করেছিলেন এবং তার ফলে তার সর্বাঙ্গে নাক * হরেছিল; 
বাসনা কর্‌লে ঠিক সেই রকম হর। যতক্ষণ না আমরা 
আত্মরত 55777 
আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেহ নয়। 





&% গল্পটি এই £_- একজন গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেয়েছিল। 
দেবতা! সন্তষ্ট হয়ে বল্লেন, “তুমি এই পাশ! নাও। এই পাশ! নিয়ে যে কোন 
কামনা করে তিনবার ফেলবে, দে তিন কামনাই তোমার পূর্ণ হবে।” . মে 
অমনি আহ্লাদে আটখান। হয়ে বাড়াতে গিয়ে স্ত্রীর লঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল 
কি বর চাওয়া! যায়। স্ত্রী বল্লে, 'ধনদৌলভ চাও।, কিন্তু স্বামী বলে, *দেখ। 
আমাদের ছুজনেরই নাক খাদ, তাই দেখে লোকে আমাদের বড় ঠাটা করে, 
অতএব প্রথমবার পাশ| ফেলে ুন্দর নাক প্রার্থন। কর! যাক। স্ত্রীর মত কিন্ত 
ত। নয়। শেষে ছুজনে ঘোর তর্ক বাধ্ল। শেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে 
পাশ! ফেল্লে-আমাদের কেবল হন্দর নাক হক--আর কিছু চাই না। 
আশ্চর্য্য, যেমন পাশা ফেল! অমনি তাদের সর্বাঙ্গে রাশি কাশি নাক হণ। 
তখন দে দেখণে এ কি বিপদ্‌ হুল, তখন দ্বিতীয়বার পাশ! ফেলে বল্পে নাক 
চলে যাক। অমনি সব নাক চলে গের-_সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজের নাকও 
চরে গেল। এখন বাকি আছে তৃতীয় বর। তখন তাঁরা ভাবলে--যৃদি এইবার 
পাশ। ফেলে ভাল নাক পাই, লোকে অবগ্থ আমাদের খাদ নাকের বদলে-_ 
তাল নাক হ্বার কারণ গ্রিজ্ঞাস| কর্বে-_তাদের অবস্ত মর কথা বল্তে 
হবে। তখন তার! আমাদের আহাম্মক বলে এখনকার চেয়ে বেশী ঠাট্টা কর্‌বে ; 
বর্ষে যে এগ এমন তিনটি বর পেয়েও নিজেদের অবস্থায় উন্নতি করতে পার্লে 
না। কাজেই তৃতীয়বার পাশ! ফেলে তার! তাদের পুরাতন খাঁদা মাকই 
ফিরিয়ে নিলে। পু 
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এইটি অন্তর করতে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্ত লকলের 
দেহেও বর্তমান-_এইটি জান্বার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই 
এক। আর সব বাজে জিনিস ছেড়ে দাও। তুমি ভাল মদ 
যা কিছু কান্ধ করেছ, তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবো নাঁ_ 
সেগুলি থু থু করে উড়িয়ে দাও। যা! করেছ, করেছ। কুসংস্কার 
দূর করে দাও। মৃত্যু সম্ুধে এলেও দুর্বলতা! আশ্রয় করো না । 
অন্থতাপ করো না-_পূর্ব্রে যে সব কান্জ করেছ, মে সব নিয়ে 
মাথা ঘামিও 'না, এমন কি, যে সখ ভাল কাজ করেছ, তাও 
স্বতিপথ থেকে দূর করে দাও । আজাদ্‌ (মুক্ত) হও। 
ছর্বল, কাপুরুষ ও অন্ত ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাত করতে 
পারে না। তুমি কোন কর্মের ফলকে নষ্ট করতে পার না 
ফল আস্বেই আস্বে; সুতরাং সাহসী হয়ে তার সমুত্থীন হও, 
কিন্তু সাবধান যেন পুনর্বার সেই কাজ করো নাঁ। সকল কর্খের 
ভার সেই ভগবানের" ঘাড়ে ফেলে দাও, ভাল, মনা-.সব 
দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাঁপিও 
না। থে নিষেকে নিজে লাহাব না করে, ভগবান তাকেই 
সাহায্য করেন। 


ফু ঙ ক রর 
শ্বাসনা-মদিরা পান করে সমন্ত জগৎ মত্ত হয়েছে।” “যেমন 
দিবা ও রাত্রি কখন'একসঙ্গে থাকৃতে পারে নাঃ মেইরূপ বাসন! 


ও ভগবান্‌ ছুই কখন একমক্ষে থাকৃতে পারে না।” সুতরাং 
১৮/১ 
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'জহা রাম তা কাম নহী', অহা কাম তই! নী রাম। 
ছু একসাথ মিলত নহী', রব রজনী এক ঠাম ॥ 


ক ১ রক ক 


“খাবার খাবার” বলে টেচান ও খাওয়া, “জল জল" বলে 
চেঁচান ও জল পান করা-_এই ইটোর ভিতর আকাশ-পাতাল 
তফাৎ) সুতরাং কেবল “ঈশ্বর ইশ্বর” বলে চেঁচালে কখনও 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা কর্তে পারা যায় না। আমাদের 
ঈশ্বর লাভ কর্বার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে। 

তরঙ্টা সমূদ্ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই অসীমন্ব লাভ 
করতে পারে, কিন্তু তরঙ্গ-অবস্থায় থেকে কখন পারে না। তার 
পর সমুদ্রন্বরূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ কর্তে পারে 
ও যত বড় ইচ্ছা! তত বড় তরঙ্গ হতে পারে । নিভ্বেকে তরঙ্গ বলে 
মনে করো না; জান যে, তুমি মুক্ত । 

প্রকৃত দর্শনশাস্্র হচ্ছে কতকগুলি প্রতাক্ষান্তৃতিকে প্রণালীবন্ধ 
করা। যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, মেইখানেই ধর্ের আরস্ত। 
মমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে টের বড়, কিন্ত গু 
অবস্থায় উপলন্ধ সত্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না। 
ুক্তিবিচার মোটা হাতিয়ারের মত, তা৷ দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজগুলো 
কর্তে পারা যায়, আর সমাধি বাঁ ঈশ্বরভাবাবেশ ([08128600) 
উজ্জল আলোকের মত সব সত্য দেখিয়ে দের। কিন্তু আমাদের 
ভিতর একটা কিছু কর্বার ইচ্ছা বা প্রেরণা আমাকেই ঈশ্বর- 
ভাবাবেশ (129018100 ) বল্তে পারা যায় না। 
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মায়ার ভিতর উন্নতি করা বাঁ অগ্রনর হওয়াকে একটি বৃত্ত বলে 
বর্ণনা করা যেতে পারে--এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি 
যাক্সা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌছুবে। তবে প্রভেদ এই 
যে, ধাত্রা কর্বার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর সেখানে যখন 
ফিরে আস্বে, তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরোপামনা, 
লাধু মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষ্ধাম কর্ম-_মায়ার 
জাল কেটে বেরিয়ে আম্বার এই সব উপায়; তবে প্রথমেই 
আমাদের তীব্র মুমৃক্ষত্ব থাকা চাই। যে জ্যোতি: দপ, করে 
প্রকাশ হয়ে আমাদের .হাদয়ান্ধকারকে দূর করে দেবে, তা 
আমাদের ভিতরেই রয়েছে--এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের 
স্বভাব বাঁস্বরপ। (ধজ্ঞানকে আমাদের “জন্মগত স্বত্ব বলা 
যেতে পারে না, কারণ, প্ররুতপক্ষে আমাদের জন্মই নেই।) 
কেবল যে মেঘগুলো৷ & জ্ঞানছূর্যাকে ঢেকে রয়েছে, আমাদের 
সেইগুলোকে দূর করে দিতে হবে। 

ইহলোকে বা স্বর্গে সর্বপ্রকার ভোগ কর্বার বাসনা ত্যাগ 
কবর (ইহামৃত্র-ফলভোগ-বিরাগ )। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংঘত 
কর (দম ও শম)। দর্ষপ্রকার দুঃখ সহ কর, মন যেন জান্তেষ 
না পারে যে, তোমার কোনরূপ দুঃখ এসেছে (তিতিক্ষা )। 
মুক্তি ছাড়া আর সব.ভাবনা দুর করে দাও, গুরু ও তার উপদেশে 
বিশ্বাস রাখ এবং তুমি যে নিশ্চিত মুক্ত হতে পার্বেই, এটিও 
বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা )। যাই হক না কেন, সদাই বল সোহহং 
সোহহং। খেতে, বেড়াতে, কষ্টে পড়ে, দর্বদাই নোংছং সোইহং 
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বল, সর্বদাই মনকে বল যে, এই যে জগংগ্রপঞ্চ দেখছি, কোন 
কালে এর অস্তিত্ব নেই, কেবল আমি মাত্র আছি (সমাধান ]। 
দেখবে_একদিন দপ. করে জ্ঞানের গ্রকাশ হয়ে বোধ হবে জগৎ . 
শূ্তমাত্র, কেবল বন্ধই আছেন। যাহার 
সম্পন্ন হও (মুমুক্ষৃত্ধ )। 

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরাণ! অন্ধকৃূপের মত; আমরা & 
অন্ধকৃপে পড়ে কর্তব্য, বন্ধন প্রতৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি 
স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাউকে লাহায্য করতে গিয়ে আর 
ভ্রমের স্থৃষ্টি করো না। এ যেন ব্টগাছের মত, ক্রমাগত ঝুরি 
নামিয়ে বাড়তেই থাকে। যদি তুমি দ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে 
মাহায্য করতে যাওয়াই তোমার আহাম্মকি। আর যদি 
অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি ত ্বয়ইই ব্্শ্বরূপ-_তোমার আবার 
কর্তব্য কি? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ুবান্ধব_কারও প্রতি 
কিছু কর্তব্য নেই। যা হচ্ছে হয়ে যাক, চুপ, চাপ, করে 
পড়ে থাক । 

শ্রামপ্রসাদ বলে তব-সাগরে বসে আছি ভামিয়ে ভেলা ; 

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেল1॥” 

শরীর মরে মরুক_-আমার যে একটা দেহ আছে, এটা তত 
একটা পুরাণো উপকথা বই আর কিছু নয়। জর 
থাক, আর আমি ব্রন্ধ বলে জান। 

কেবল বর্তমান কালই বিস্তমান__আমরা চিন্তায় পর্যন্ত অতীত 
ও ভবিষ্যতের ধারণ! কর্‌তে পারি না) কারণ, চিন্তা করতে 
গেলেই তাকে বর্তমান করে ফেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, :তার 
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যেখানে যাবার, ভেসে যাক্‌। এই সমগ্র জগংটাই একটা ভ্রমমাত্র, 
এটা যেন তোমায় আর প্রতারিত করতে ন| পারে। জগংটাকে 
তুমি সেটা যা.নয় তাই বলে জেনেছ, অবস্ততে বন্ত জ্ঞান করেছ, 
এখন এটা বাস্তবিক যাঁ একে তাই বলে জান। যদি দেহটা 
কোথাও ভেসে যায়, যেতে দাও; দেহ যেখানেই যাক না কেন, 
কিছু গ্রাহ করে। না, কর্তব্য বলে একটা! কিছু আছে এবং তাকে 
পালন করতেই হবে__এইরূপ ধারণা! ভীষণ কারবৃটন্বরূপ--এতে 
জগৎকে নষ্ট করে ফেল্ছে। . 

স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বানিয়ে যথাসময়ে 
বিশ্রাম-ন্থখ অনুভব কর্বে--এর অন্ত অপেক্ষা করো না। এই- 
খানেই একটা বীণ। নিয়ে আরস্ত করে দাও না কেন? স্বর্গে 
যাবার জন্তট অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে 
ফেল। তোমাদের বুইয়ে আছে, স্বর্গে বিবাহ করা বা বিবাহ 
দেওয়া নেই--তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না 
কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন? অর্যাসীর গৈরিক 
বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্বর্ূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে 
দাও। মুক্তির পতাকা--গৈরিক বন্ত্র ধারণ কর। 
৪ঠা আগষ্ট, রবিবার 

টাটা রটনা আমি তোমার 
নিকট তারই কথা: প্রচার কর্ছি' । 

এই এক অদ্বিতীয় ব্রন্মই সকন জ্ঞাত বস্তর চেয়ে আমাদের 
'্অধিক ভ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু, ধাকে আমরা সর্ব 
দেখছি। সকলেই তাদের নি আত্মাকে জানে, মকলেই.এমন 
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কি, পঞ্ুরা পর্য্যন্ত জানে যে, আমি আছি। আমরা যা কিছু 
জানি, সব আত্মারই বহিঃপ্রসারণ, বিস্তারত্বরূপ। ছাট ছোট 
ছেলেদের এ তত্ব শিখাও, তারাও এ তত্ব ধারণা করতে 
পারে। প্রত্যেক ধর্ম (কোন কোন স্থলে অজ্ঞাতসারে হলেও ) 
এই আত্মাকেই! উপাসনা করে এসেছে, কারণ আত্ম! ছাড়া 
আর কিছু নেই। 

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার 
প্রতি এরপ দ্বধিতভাবে আসক্ত হয়ে থাকাই সমুদয় অনিষ্টের 
মূল। তাই থেকে এই সব প্রতারণা চুরি ইত্যাদি হয়ে 
থাকে। এরই জন্ত লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর 
তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। কোন জড়বস্ত্ুকে 
মৃল্যবান্‌ বলে মনে করো না, আর তাতে আসক্ত হয়ে! না। 
তুমি যদি কিছুতে, এমন কি, জীবনে পর্যন্ত আসক্ত না হও, তা 
হলে আর কোন ভয় থাকবে না। “যৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্মোতি য ইহ 
নানেব পগ্ততি।*--যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর 
পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। আমরা যখন সবই এক দেখি, তখন 
আমাদের শরীরের মৃত্যুও থাকে না, মনের নৃতুও থাকে না। 
জগতের নকল দেহই আমার, স্ৃতরাং আমার দেহও নিত্য ) 
কারণ, গাছপালা, জীবজন্ব, চন্য, এমন কি, সমগ্র জগ্ত্ন্বাণ্ই 
আমার দেহ--তবে এ দেহের নাশ হবে কি করে? প্রত্যেক 
মন, প্রত্যেক চিন্তাই আমার-_তবে মৃত্যু আস্বে কি করে? 
আত্মা খন জন্মানও না, মরেনও না--যখন আমরা এইটে প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি করি, তখন মকল সন্দেহ উড়ে যায়? “আমি আছি” 
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“আমি অনুভব করছি, “আমি হ্বখী হচ্ছি'_-“অস্তি, ভাতি, প্রিয়' 
-এখুরিত্ন উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। আমার 
ক্ষুধা বলে কিছু থাকৃতে পারে না, কারণ, জগতে যেকেউ ধাকিছু 
খাচ্ছে, তা আমিই খাচ্ছি। আমাদের দি এক গাছা চুল 
উঠে যায, আমরা মনে করি না যে, আমরা মলাম। সেই 
রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, ওত এ একগাছা চুল উঠে 
যাওয়ারই মত। হু 
চি ঝ ক চে 

সেই জ্ঞানাতীত বন্তই ঈশ্বর--তিনি বাকের অতীত, চিন্তার 
অতীত, জ্ঞানের অতীত ।"....-তিনটে অবস্থা আছে।_পণুত্ 
(তমঃ), মন্তয্যত্ব (রজঃ) ও দেবত্ব (সত্ব)। ধারা সর্বোচ্চ 
অবস্থা লাভ করেন, ত্বারা অন্তিমাত্র বা সংস্বরূপমাত্র হয়ে 
থাকেন। তাদের পক্ষে কর্তব্যের একেবারে নাশ হয়ে যায়, 
তারা কেবল লৌককে ভালবাসেন, আর চুম্বকের মত অপরকে 
তাদের দ্রকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন 
আর চেষ্টা করে কোন সংকার্ধ্য কর্‌তে হয় না, তখন তুমি যে 
কান কর্বে, ভাই সংকার্ধ্য হয়ে যাবে। ব্রঙ্ধবিৎ যিনি, তিনি 
সকল দেবতার চেয়েও বড়। বীশুপ্ীষ্ট যখন মোহকে জঘ করে 
শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হ' বলেছিলেন, তখনই 
দেবতারা তাকে পৃক্া করতে এদেছিলেন। ব্রম্কবিংকে কেউ কিছু 
সাহায্য করূতে পারে না, সমগ্র জগতগ্রপঞ্ ষার সামনে গ্রপত 
হয়ে থাকে, তার সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তার আম্মা! অপরকে 
পবিত্র করে খাকে। অভএব যদি ঈশ্বরলাভের কামনা কর, 
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তবে ব্রহ্মবিদের পূজা কর। যখন আমরা দেবানুগরহন্নপ মনত, 
মক্তব ও মহাপুরুসশ্রয় লাভ করি, জিতে তনু 
আমাদের করতলগত । 


০ চি চি চা 


চিরকালের আন্ত দেহের মৃত্যুর নামই নির্বাণ । এটা নির্কাণ- 
তত্বের “না-এর দিক। এতে কেবল বলে, আমি এটা নই, ওটা 
নই। বেদাত্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে 'ইা-এর' দিকটা বলেন__ 
ওরই নাম মুক্তি। “আমি অনন্ত-সত্তা, অনন্ত-ন্ঞান, অনন্ত-আনন্দ, 
আমিই সেই,_এই হল বেদাত্ত_একটা নিখুঁতভাবে তৈরী 
খিলানের যেন মাবথানকার পাথর । 

বৌদ্ধধর্ধের উত্তরা্ায়তৃক্ত বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী 
_তারা যথার্থই বৈদাস্তিক। কেবল সিংহলবাসীরাই নির্ধাণকে 
বিনাশের সহিত সমানার্থকভাবে গ্রহণ করে। 

কোনকপ বিশ্বাদ বা অবিশ্বাস 'আমিকে নাশ করতে পারে 
না। যেটার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ও যা অবিস্বাসে 
উড়ে যায়, তা ভ্রমাত্র । আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করূতে পারে না। 
আমি আমার আত্মাকে নমস্কীর করি। শ্বযংজ্যোতিঃ আমি 
নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রক্ধ। এই দেহটা যেন একটা 
অন্ধকার ঘর; আমরা যখন এ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই তা! 
আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়। আত্মার এই 
স্বগ্রকাশ জ্যোতিঃকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, একে কোন 
মতেই নষ্ট করা যায় না। একে আবৃত কর! যেতে পারে, কিন্ত 


কখনও নষ্ট করা যায় না। 
১৪ 


২১০5 দেবী. 


ক ক... ক রি 


বর্তমান যুগে ভগবানকে জননীয়পে 
উপাসনা করা কর্তব্য। এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই 
মাতৃপৃজায় আমেরিকার মহাশক্তির রিকাশ হবে।. এখানে 
(আমেরিকায়) কোন মন্দির ( পৌরোহিত্যশৃক্তি ) আমাদের 
গলা টিপে ধরে নেই, আর অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর মত 
এখানে কেউ কষ্ট তোগ করে ন1। স্ত্রীলোকের! শত শত যুগ ধরে 
দুখ কষ্ট সহা করেছে, তাইতে তাদের ভিতর অঙ্গীম ধৈর্য ও 
অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা কোন ভাব মহজে ছাড়তে 
চায় না। এই হেতুই তারা কুমাস্কারপূর্ণ ধর্ম সমূহের এবং সকল 
দেশের পুরোহিতদের পৃষ্টপোষকন্থরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই 
পরে তাদের স্বাধীনতার কারন হবে। আমাদের বৈদাস্তিক হয়ে 
বেদাস্তের এই মহান্‌ ভাবকে জীবনে পরিণত কর্তে হবে। 
নিশ্রেমীর লোকদেরও ভাব দিতে হবে_-এটা। কেবল স্মাধীন 
আমেরিকাতেই কাধ্যে পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে 
বুদ্ধ, শঙ্কর ও অন্ঠান্ত মহাষনীবী ব্যক্তি এই সকল ভাব 
লোকসমক্ষে গ্রচার করেছিলেন, কিন্তু নিয়শ্রেণীর লোকে সেগুলি 
ধরে রাখতে পারেনি। এই নূতন যুগে নিয়জাতিরা বেদাস্তের 
আনশনুযাক়ী জীবন যাপন কর্বে, আর শ্ত্রীলোকদের দ্বারাই এটা 
কার্য্যে পরিণত হবে। পু 

“আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে, 

মন্‌, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। 

কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 


রসনারে মঙ্গে রাখি, সে হেন মা বলে ডাকে । (মাঝে মাঝে) 

ুবুদ্ধি কুম্ী ফত, নিকট হতে দিগ্ধো নীক, : ' : 

জঞান-নয়নকে প্রহরী রেখ, সে ধেন সাবধানে থাকে 1৮ 

শ্যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ কন্ুছে, তুমি সেই সকলের: 
পারে। তুমি আমার জীবনের স্ুধাকরদ্বরূপ, আমার 'আত্মারও- 
ঘাত্ব। | ্ ঃ 


বববিবার, অপরাহ্ণ রর 


দেহ যেমন মনের হাতে একটা! যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার 
ছাতে একটা যন্বস্বরূপ। জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে 
ভিতরের গতি। সমুদয় পরিণামের আরম্ত ও সমাপ্তি কালে। 
মাত্বা যদি অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণন্বকূপ ; আর 
দি পূর্ণন্বরূপ হন, তবে তিনি অনস্তস্বরূপ ) আর অন্তস্রূপ 
লে অবশ্ঠই তিনি দ্বিতীয়-রহিত ; কারণ, ছুটি অনস্ত আর থাকৃতে 
ধারে না, সুতরাং আত্মা একমাত্রই হতে পারেন। যদিও 
সাত্বাকে বছ বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক। যদি 
কান ব্যক্তি হূর্য্যের অভিমুখে চল্তে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে 
স এক একটা বিভিন্ন হুর্ধ্য দেখবে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
বগুলি ত লেই একই হৃরধ্য। 

'অস্তিই' হচ্ছে সর্কপ্রকার একত্বের ভিত্বিন্বক্প, আর এ 
উত্তিতে যেতে পার্লেই পূর্ণতা লাভ হয়। যদি সব রঙউকে 
ক রঙে পরিণত করা সম্ভব হত, তবে চিত্রবিগ্তাই লোপ 
পয়ে যেতো। সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রীম বা লযন্য়প ) 
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আমরা সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর হতে প্রস্থৃত বলে থাকি। 
াওবাদীঞ্, কুংফুছ (002650108) মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু 
য়াহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জরতুষ্-শিষ্যগণ (01088621808 
সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায়, “তুমি অপরের কাছ থেকে 
যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইক্সপ ব্যবহার 
কর্‌*-_এই অপূর্ব নীতি প্রচার করেছেন। কিন্তু হিন্দুরাই 
কেবল এই বিধির ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ তারা এর কারণ 
দেখতে পেয়েছিলেন। মীন্গষকে অপর সকলকেই ভালবাসতে 
হবে; কারণ মেই অপর সকলে যে, সে ছাড়া কিছু নয়। এক 
অনন্ত বস্তই রয়েছে কিনা।. 

জগতে যত বড় বড় ধন্মাচারয্য হয়েছেন, তন্মধ্যে কেবল লাওটুজে, 
বুদ্ধ ও ষীণ্ডই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, 
“তোমার শক্রদিগকে পর্যন্ত ভালবাস, যারা তোমায় দ্বণা করে, 
তাদেরও ভালবাস ।” 

তৃকসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে; আমর! তাদের স্থটি করি না, 
আবিষ্কার করি মাত্র। ধর্ম কেবল প্রত্যক্ান্থৃতৃতিমাত্র। বিভিন্ন 
মতামত পথন্বরূপ-_ প্রণালীস্বরূপ মাত্র, ওগুলো! ধর্ম নয়। জগতের 
যত ধর্ম, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী এফ 
ধর্শেরই বিভিন্ন গ্রকাশমাত্র। শুধু মতে কেবল বিরোধ বাধিয়ে 
দেয়? দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শাস্তি হকে--তা 


* সী ঠ শতাীতে টীনদেশে লাওটকে-প্ব্রিত ধপসনা়। ছাদের 
মত প্রায় বোত্বনদৃশ। "টা এর ধারণা অনেকটা! বোোস্তের নিগুপ ব্ধমদৃশ। 
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না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম 
নিয়ে হয়েছে । একেবারে মূলে বাও) স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা 
কর-_তিনি “কিস্রূপণ? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, 
বুঝতে হবে তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্ম বলে যে, . 
তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন। 

তোমার নিজের যেন কিছু বল্বার থাকে, তা না হলে অপরে 
কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা কর্তে পারবে কেন? পুরাতন 
কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকে! না, সর্বদাই নৃতন সত্যসমূহের জন্ত 
্রস্তত হও। *মূর্থ তারা, যার! তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া 
কুয়ার নোনতা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশ্তদ্ধ জল 
খাবে না” আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করূছি, 
ততক্ষণ তার সম্বন্ধে কিছুই জান্তে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই 
স্বতাবত; পূর্ণস্বরূপ। অবতারেরা তাদের এই পূর্ণন্বরূপকে 
প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে 
রয়েছে। আমরা কি করে বুঝব-যে মুশা ঈশ্বর দর্শন করে- 
ছিলেন, যদি আমরাও তাকে দেখতে না পাই? যদি ঈশ্বর 
কথনও কারও কাছে এসে থাকেন ত আমারও কাছে আস্বেন। 
আমি একেবারে সোজান্ুজ্ধি তার কাছে যাব, তিনি আমার সে 
কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ করতে পারি না-_ 
সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দামাত্র। যদি ঈশ্বর দুহাজার 
বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা করে 
থাকেন, তিনি আজ আমার নঙ্গেও কথা কইতে পারেন। তা না 
হলে কি করে জান্ব, তিনি মরে যাননি? যে কোন রকমে হক, 
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ঈশ্বরের কাছে এদ__কিন্তু আসা চাই । তবে আস্বার সময় যেন 
কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না। 

জানী ব্যক্তিরা অজ্জানী ব্যক্তির গ্রাতি করুণা রাখবেন । যিনি 
জ্ঞানী, তিনি একটা পিপড়ের জন্ঠ পর্য্স্ত নিজের দেহ ত্যাগ কমতে 
রাজী থাকেন, কারণ, তিনি জানেন, দেটা কিছুই নয়। 


৫ই আগষ্ট, দোমবার 


প্রশ্ন এই/দর্ধোচ্চি অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সমুদয় 
নিষ্নতর দোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই 
অবস্থার যাওয়। যেতে পারে? আধুনিক মাফিন বালক আজ যে 
বিষয়টা পচিশ বছরে শিখে ফেল্তে পারে, তার পূর্ব পুরুষদের সে 
বিষয় শ্রিখতে একশ বছর লাগত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ 
বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে অবস্থা পেতে তার পূর্ব- 
পুরুষদের আট হাঁজার বছর লেগেছিল। জড়ের দৃষ্টি থেকে 
দখলে দেখা যায়, গর্ভে জণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর (৪1009১৪ ) 
অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নান! অবস্থা অতিক্রম করে শেষে 
মানুষরূপ ধারণ করে। এই হুল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা । 
বোাস্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু সমগ্র মাশব- 
জাতির অতীত জীবনটা যাপন করলেই হবে না, সমগ্র মানব- 
জাতির তবিষাৎ ছীবনটাও যাপন করূতে হবে। যিনি প্রথমটি 
করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যিনি দ্বিতীয়টি করুতে পরেন, 
তিনি জীবনুক্ত। 

কাল কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিন্তার 
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“গতি অভাবনীররূপ ক্রুত চলে। আমরা কত শীগ্ত ভাবী জীবনটা 
যাপন করুতে পারি, তার কোন সীম! নির্দেশ করা যেতে পারে 
না। সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষাৎ জীবন নিঞ্জ জীবনে 
অন্কুভব করতে কতদিন লাগবে, তা! নির্দিষ্ট করে বল্তে পারা 
যায় না। কারও কারও এক মুহূর্তে সেই অবস্থা লাভ হতে পারে, 
কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগ্‌তে পারে । এটা ইচ্ছার তীব্রতার উপর 
নির্ভর কর্ছে। সুতরাং শিষ্ের প্রয়োজনানযায়ী উপদেশও 
বিভিন্নরূপ হওয়া দরকার । জলস্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে 
তাঁতে জল, এমন কি, বরফের চীক্গড় পর্যাস্ত নিঃশেষ করে 
দেয়। এক রাশ ছট্রা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও 
লাগবে। লোকে একেবারে এক রাশ সতা দিয়ে দাও, 
তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজ্জের উপযোগী, তা! নিয়ে নেবে। 
অতীত বছ বছ জন্মের ফলে যার যেমন সংস্কার গঠিত 
হয়েছে, তাকে অনুযায়ী উপদেশ দাও। ভ্ঞান, যোগ, ভক্ষি 
ও কর্ধ-এর মধ্যে যে কোন ভাবকে মূল ভিত্তি কর? কিন্ত 
অন্ঠান্ঠ ভাবগুলোও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি 
দিয়ে সামজজন্ত করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রক্কৃতিকে যুক্তিবিচারের 
দ্বারা সামঞজন্ত কর্‌তে হবে, আর কর্ম যেন সকল পথেরই অবস্বক্ূপ 
হয়। যে যেখানে আছে, তাকে দেইথান থেকে ঠেলে এগিয়ে 
দাও। ধর্মশিক্ষা, যেন ভাঙ্গাচোরার কাজে ন! থেকে গড়ার কাজ 
নিয়েই রাতদিন থাকে। 

মাহুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তার অতীতের কর্মসম্ি 
পরিচায়ক । এটা যেন সেই রেখা বা ব্যাসার্ঘ, যাকে অনুসরণ 
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করে তাকে চল্তে হবে। আবার সকল ব্যাসার্ঘ অবল্বন করেই 
কেনে যাওয়। যায়। অপরের প্রবৃত্তি উল্টে দেবার নামটি পর্যন্ত 
করো না, তাতে গুরু. এবং শিত্য উভয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে । 
যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছো, তখন তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে, 
আর শিষ্য যে অবস্থায় রয়েছে, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই 
অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে। অন্তান্প যৌগেও এইরূপ। প্রত্যেক 
বৃত্তির এমন ভাবে বিকাশ সাধন কর্‌তে হবে যে, যেন সেটি 
ছাড়া আমাদের অন্ত কোন বৃত্তিই নেই--এই হচ্ছে তথাকথিত 
সাংগ্রস্তপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্ত-_অর্থাৎ গতীরতার সঙ্গে 
উদারতা অর্জন কর, কিন্তু সেটাকে হারিয়ে নয়। আমরা 
অনন্তত্বরূপ-_-আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যেতে পারে 
না। স্থৃতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠাবান্‌ মূুপলমানের মত গভীর, 
অথচ সবচেয়ে ঘোর নাস্তিকের মত উদার-ভাবাপন্ধ হতে পারি । 
এটা কাধ্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে_-মনকে কোন বিষয়বিশেষে 
প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযত 
করা। তা হলেই তৃমি তাকে যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পার্বে। 
এইবূপে তোমার গভীরতা ও উদারতা ছুই-ই লাত হবে। জ্ঞানের 
উপলব্ধি এমন ভাবে কর যে, জ্ঞান ছাড়া যেন আর কিছু নাই) 
তারপর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ নিয়েও এ ভাবে সাধন 
কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার 
ইচ্ছামত বিভিক্স প্রকারের তরঙ্গ উৎপাদন করতে পার্বে। 
তোমার নিজের মনরূপ হুদকে সংযত কর; তা না হলে তুমি 
অপরের মনয়ূপ হদের তত্ব কখনও জান্তে পারবে না। 
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তিনিই প্রকৃত আচার্য, যিনি তীর শিষ্বের প্রবৃত্তি বা রুচি 
অনুযায়ী নিঞ্জের সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ কর্‌তে পারেন। প্রকৃত 
সহানুভূতি বাতীত আমর! কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি 
না। মানুষ যে একজন দায়িতবপূর্ প্রাণী--এ ধারণা ছেড়ে দাও) ' 
কেবল পূর্ণতা প্রাণ্ধ ব্যক্তির দারিবজ্জান আছে। অজ্ঞান বাকিরা 
মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। 
তোমরা জ্ঞানলাত করেছ_-তোমাদের তাদের প্রতি অনন্ত 
ধৈর্য্যসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্ত 
কোন প্রকার ভাব রেখো না) তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়ে 
জগংটাকে ভ্রান্তদৃ্টিতে দেখছে, আগে সেই রোগ নির্ণয় কর; তার 
পর যাতে তাদের সেই রোগ আরাম হয়, আর তারা ঠিক ঠিক 
দেখতে পায়, তদ্থিধয়ে নাহাযা কর। সর্বদা স্বরণ রেখো যে, 
যুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে-_-বাকি 
সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে--ম্থুতরাং তারা যা কর্ছে, তার 
জন্ত তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা! যখন ইচ্ছারূপেই থাকে, তখন তা 
বন্ধ! ভূল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গল্তে থাকে, তথন স্বাধীন বা 
উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করলেই তীরভূমি দ্বারা বন্ধ হয়) 
তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমূদ্রে নিয়ে যায়, তথায় 
ও জল আবার দেই পূর্বের স্বাধীনতা! প্রাপ্ত হয়। প্রথমটা! অর্থা 
নদীরূপে আবন্ধ হওয়াকেই বাইবেল “মানবের পতন» (781 
01080.) ও দ্বিতীয়টকে পুনরখান (980:508100. ) বলে 
লক্ষা করে গেছেন। একটা পরমাণু পর্যন্ত, যতক্ষণ সে মুক্তাবস্থা 
লাভ না করুছে ততঙ্গণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না। 
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কতকগুলি কল্পনা অন্ত কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙ্গ বার সাহায্য 
করে থাকে। সমগ্র জগংটাই কল্পনা, কিন্তু এক রকমের কল্পনা" 
সমষ্টি অপর সব ফল্পনাসম্টিকে ন্ট করে দেয়। যে সব কল্পনা বলে 
যে জগতে পাপ, ছুঃখ, মৃত্যু রয়েছে, সে সব কল্পনা বড় ভয়ানক ) 
কিন্ত অপর রকমের কনা, যাতে বলে-আমি পবিভ্রশ্বরূ্প, ঈশ্বর 
আছেন, জগতে দুঃখ কিছু নাই'--সেইগুলিই শুভ কল্পনা, আর 
তাতেই অন্যান্ত কল্পনার বন্ধান কাটিয়ে দেয়। জগুণ ঈশ্বরই 
মানবের মেই সর্কোচ্চ কল্পনা, যাতে আমাদের বন্ধন-শঙ্খলের 
পাবগুলি ভেঙ্গে দিতে পারে । 

ও তত, অর্থাৎ একমাত্র সেই নিপু বরন্ধই মায়ার অতীত, 
কিন্তু সগ্ণ ঈশ্বরও নিত্য । যতদিন নায়াগারা-প্রপাত রয়েছে, 
ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধন্ও রয়েছে; কিন্তু এদিকে 
প্রপাতের জলরা শি'ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এ জলপ্রপাত 
জগতগ্রপঞচস্বপ, আর রামধন্থ সণ ঈশ্বরন্বন্ূপ) এই ছুইটিই 
নিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ জগণীশ্বর অবশ্যই আছেন। 
ঈশ্বর জগং সৃষ্টি কর্ছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্‌ছে- 
ছুইই নিত্য। মায়! সংও নয়, অঙৎও নয়। নায়াগারা-প্রপাত 
ও রামধনু উভয়ই অনন্ত কালের জন্য পরিগামশীল_-এর গাধার 
মধা দিয়ে দৃষ্টবঙ্দ। পারসিক ও গ্রষ্িয়ানেরা মায়াকে ছুই ভাগে 
ভাগ করে ভাল অর্ধেকটাকে ঈশ্বর ও মন্দ অর্ধেকটাকে শয়তান 
নাম দিয়েছেন। বোদস্ত মায়াকে সমষ্টি ব! সপপর্ণভাবে গ্রহণ করেন 
এবং তার পশ্চাতে বত্ধরপ এক অথণ্ড বস্তুর সত্তা হ্বীকার 
করেন। 
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মহম্মদ দেখলেন, সীম সেমিটিকভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, 
আর এ মেমিটিক ভাবের মধ্য থেকেই খ্বীষধর্শের কিরপ হওয়া 
উচিত,_-তার যে এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত-_এইটিই ' 
তার উপদেশের বিষয়। "আমি ও আমার পিতা এক'_এই 
আর্য্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, ধ 
উপদেশে তিনি ভয় খেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব হতে নিত্য পৃথক 
জিহোবা-সন্ব্ধীয় দৈত ধারণার চেয়ে ত্রিত্ববাদের ([10150%0) 
মত অনেক উন্নত। যে সকল ভাবশুহখলা ক্রমশ: ঈশ্বর ও মানবের 
একত্বজ্ঞান এনে দেয়, অবতারবাদ তাদের গোড়ার পাবস্ব্ূপ। 
লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবিভূর্তি 
হয়েছিলেন, তার পর দেখে, বিভিন্ন সময তিনি বিভিন্ন মানবদেহে 
আবিভূর্তি হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায়, তিনি সব মানুষের 
ভিতর রয়েছেন। অধৈতবাদ সর্কোচ্চ মোপান-_একেশ্বরবাদ 
তার চেয়ে নীচের মোপান। বিচারধুক্তির চেয়েও করনা তোমায় 
পীর ও সহজে সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে। 

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাতের জন্য চেষ্টা কুক, 


আর সমগ্র জগতের জন্য ধর্ম জিনিসটাকে রক্ষা করুক। “আমি 


জনক রাদ্ধার মত নিলিপ্ত' বলে ভান করো! না। তুমি জনক বটে, 
কিন্তু মোহ বাঁ অজ্জ্ানের জনকমাত্র। অকপট হয়ে বল, 'আমি 
আদর্শ কি বুঝতে পার্ছি বটে, কিন্তু এখনও আমি তার কাছে 
এগুতে পার্ছি না ॥ কিন্ত বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ কমুবার 
ভান করো না। যদি বান্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে 
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ত্যাগকে ধরে থাক । লড়াইয়ে একশ লোকেরও পতন হক না, 
তবু তুমি ধবজ! উঠিয়ে নাও ও এগিয়ে যাও: যেই পড়ুক না কেন, 
তা সত্বেও ঈশ্বর সত্য। ধার যুদ্ধে পতন হবে, তিনি ধবজ্রা অপরের 
হস্তে সমর্পণ করে যান--সে সেই ধ্বজা বহন করুক। ধ্বজা যেন 
ভূমিসাৎ না হয়। 
চা ক চি ক 

বাইবেলে আছে, প্রথমে ভগবানের রাজা অন্বেষণ কর, আর 
যা কিছু তা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, আমি 
যখন ধুয়ে পুছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার পবিত্রতা, অণ্ডচিতা 
আমাতে জুড়ে দেবার কি.দরকার? বরং আমি বনি, প্রথমেই 
স্ব্রাজা অন্বেষণ কর, আর বাকি ঘা কিছু সব চলে যাক্‌। 
তোমাতে নূতন কিছু আদ্মুক, এ অন্বেষণ করো না বরং এগুলোকে 
ত্যাগ কর্‌তে পারুলেই খুসী হও। ত্যাগ কর, আর জেনে! যে, 
তুমি নিজে দেখতে না পেলেও তার ফল এক সময়ে না এক 
সময়ে ফল্বেই। বীতু বারটি জেলে শিষ্য রেখেছিলেন, কিন্ত 
& অল্প কটি লোকেই প্রবল রোমক সাত্রাজা ওলটুপালটু করে 
দিয়েছিল। 

ঈশ্বরের বেদীতে, পৃথিবীর মধো পবিভ্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা 
কিছু, তাই বলিস্বরূপে অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন 
করেন না, তীর চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি ঢের ভাল। 
একজন ত্যাগীকে দেখলেও তার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে 
লাভ কর্ব--কেবল তীঁকেই চাই--এই বলে দৃঢ়পদে দাড়াও, ছুনিয়া 
উড়ে যাক? ঈশ্বর ও সংসার-_-এই দুইএর মধ্যে কোন আপোষ 
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করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, তা হলেই কেবল তুমি দেহ- 
বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারুবে। আর ধ্নপে দেহে আসক্তি চলে 
যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি আজাদ্‌ বা মুক্ত হলে। মুক্ত হও, 
শুধু দেহের মৃত্যুতে আমাদের কখনও মুক্ত কর্তে পারে না। 
বেঁচে থাকৃতে থাকতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাত কর্তে 
হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের পক্ষে 
আর পুনর্জন্ম হবে না। 

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার কর্তে হবে, অন্য কিছুর দ্বারা 
নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। হৃ্যযকে 
দেখবার জন্য আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র 
জগৎকে ধ্বংদ করে, তা৷ হলেও তা সত্যই__এঁ সত্য ধরে থাক। 

ধর্মের বাহা অনুষ্টানগুলি কর! সহজ--তাইতেই সাধারণকে 
আকর্ষণ করে থাকে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বাহ্‌ অনুষ্ঠানে কিছু নেই। 

“যেমন মাকড়ম। নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে 
আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই 
জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন 1” 

চি ক ০ চা 

৬ই আগস্ট, মঙ্গলবার 

'আমি' না থাকলে বাইরে “তুমি' থাকৃতে পারে না। এই 
থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করুলেন যে, আমাতেই 
বাহ জগৎ রয়েছে আমা ছাড়া এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। "তুমি? 
কেবল 'আমাতেই' রয়েছ। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত 
তর্ক করে পরমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, '“তুমি' নু! খাক্লে 
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“আমার” অস্তিত্ব প্রমাণই হতে পারে না। তাদের পক্ষেও 
যুক্তির বল সমান। এই দুটো মতই আংশিক সত্য_-খামিকটা 
সত্য, খানিকটা মিথ্যা । দে যেমন জড় ও প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, 
চিন্তাও তন্রপ। জড় ও মন উত্তয়ই একটা তৃতীয় পদার্থে 
অবস্থিত_-এক অখণ্ড বন্ত আপনাকে চুভাগ করে ফেলেছে । এই 
এক অখণ্ড স্তর নাম আত্মা । 

সেই যূল সততা যেন “ক সেইটেই মন ও জড় উতয়রূপে 
আপনাকে প্রকাশ কল্পছে। এই পরিৃস্তমান্‌ জগতে এর গতি 
কতকগুলি নিদিষ্ট গ্রালী অবলম্বনে হয়ে থাকে, তাঁদেরই আমরা! 
নিয়ম বলি। এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে এট মুক্তত্বভাব, বছ হিসাবে 
এটি নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন লব্বেও আমাদের ভিতর 
একট। মুক্তির ধারণা সদ সর্বদা বর্ধমান রয়েছে, এরই নাম নিবৃত্তি 
অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করা। আর বাসনাবশে যে সব জড়তব- 
বিধায়িনী শক্তি আমাদের সাংসারিক কার্য্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত 
কবে, তাহাদেরই নাম প্রবৃত্তি 

সেইকাক্ধটাকেই নীতিদঙ্গত বা সৎক্মু বলা! যায়, যা আমাদের 
জড়ের বন্ধন থেকে মৃক্ত করে। তার বিপরীত যা, তা অসৎ কর্শু 
এই অগতপ্রপঞ্চকে অনস্ত বোধ হচ্ছে, কারণ, এর মধ্যে শব 
জিনিসই চক্রগতিতে চলেছে ) যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই 
ফিরে যাচ্ছে। বৃত্তের রেখাটি চল্তে চল্তে আবার নিজের মঙ্ষে 
মিলে যায়, সুতরাং এখানে--এই সংঙারে-'কোনখানে বিশ্রীম বা 
শাস্তি নেই। এই সংসারকূপ বৃত্তের ভিতর থেকে আমাদের 
বেরুতেই হবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র লকষ্-_একঘাত্র গতি । 
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ফু ক ঞ ঞঝ 

মনের কেব্ল আকার বদলায়, কিন্তু তার গুণগত কোন 
পরিবর্তন হয় না। প্রাচীনকালে 'জোর যার মুনুক তার' ছিল, 
এখন চালাকি সেই স্থান অধিকার করেছে। ছৃঃথকষ্ট আমেরিকার 
যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ, এখানে (আমেরিকায় ) 
গরীব লোকে নিজেদের ছুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেলী 
প্রতেদ দেখতে পায়। 

ভাল মন এই ছুটো অচ্ছেন্ঘভাবে জড়িত--একটাকে নিতে 
গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শত্তিম্সমষ্টি যেন 
একটা হ্রদের মত--ওতে যেমন তরঙ্গের উত্ধান আছে, ঠিক 
তদনুযায়ী একটা পতনও আছে । সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক-ন্তৃতরাং: 
একজনকে সুখী করা মানেই আর এক জনকে অনুথী কর! । 
বাইরের সুখ জড়নুখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নি্দিষ্ট। সুতরাং 
এককণ! সুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না 
নিম্বে পাওয়া যায় না। কেবল যা জড়জগতের অতীত সখ, তা 
কারও কিছু হানি না করে পাওয়া যেতে পারে। জড়ম্খ কেবল 
জড়ছুঃথের রূপান্তর মাত্র । 

যারা এ তরঙ্গের উথানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, 
তারা তার পতনাংশটা, আর ভাতে কি আছে, তা দেখতে পার 
না। কখনও মনে করে| না, তুমি জগৎকে ভাল ও সুখী করতে 
পার। ঘানির ধলদ তার সামূনে বীধা গাছ কতক খড় পাবার 
জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্ত তাতে কোন কালে পৌঁচুতে 
পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইরূপে 
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সদাই স্ুখরূপ আলেয়ার অনুসরণ কর্ছি--সেটা সর্বদাই আমাদের 
সামূনে থেকে সরে যাচ্ছে_আর আমরা শুধু প্রক্কৃতির ঘানিই 
খোরাচ্ছি। এইরূপ ঘানি টান্তে টান্তে আমাদের মৃত্যু হল, 
তার পরে আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে। যদি আমর! অস্টতকে 
দূর করতে পার্তাম, তা হলে আমর] কখনই কোন উচ্চতর বস্তর 
আভাস পর্য্যন্ত পেতাম না) আমর] তা! হলে সন্ত হয়ে থাকৃতাম, 
কখনও মুক্ত হবার জন্ত চেষ্টা করতাম না। যখন মানু দেখতে 
পায়, জড়জগতে স্থখের অন্বেষণ একেবারে বৃথা, ত্ধনই ধর্শবের 
আরম্ত। মান্থুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের অঙ্গমাত্র । 

মানবদেহে ভালমন্দ এমন সাম্রস্ত করে রয়েছে যে, তাইতেই 
মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ কর্বার ইচ্ছার সম্ভাবনা 
রয়েছে। 

মুক্ত যে, সে কোন কালেই বন্ধ হয়নি। মুক্ত কি করে বন্ধ 
হুল, এই প্রশ্নটাই'অযৌক্তিক। যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে 
কার্্যকারণভাবও নেই। *আমি স্বপ্পেতে একটা শেয়াল 
"হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমায় তাড়া করেছিল। এখন 
আমি কি করে প্রশ্ন করতে পারি যে, কেন কুকুর আমায় ভাড়া 
করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও এ 
সঙ্গে আপনা হতেই এসে জুটল ; কিন্তু ছুই স্বপ্ন, এদের বাহিরে 
স্বতত্র অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই আমাদের এই বন্ধন 
অতিক্রম কর্বাঁর সহায়ন্থক্পপ | তবে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, 
আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ওটা বিজ্ঞানের চেয়ে 
পবিত্র। এক ছিসাবে পবিভ্রও বটে, কারণ, ধর্ম নীতি বা 


৫ 
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চরিত্রকে ( 10181 ) তার একটি অত্যাবশ্তক অঙ্গ বলে মনে 
করে, কিন্তু বিজ্ঞান তাঁকরে না। 

“পবিত্রাক্মারা ধন্য, কারণ, তীর ঈশ্বরকে দর্শন কর্বেন 1৮ 
জগতে যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লোপ হয়ে যায়, তথাপি 
এই একমাত্র বাক্যই সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে দেবে। অন্তরের 
এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। শিশ্বযধূপ সমগ্র সঙ্গীতে 
এই পবিভ্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিভ্রতায় কোন বন্ধন নেই। 
পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তা হলেই 
আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জানতে 
পার্ব, আমরা কোন কালে বন্ধ হইনি। নানাত্বদর্শনই জগতের 
মধ্যে সব চেয়ে ঝড় পাপ--সমুদ়কেই আত্মরূপে দর্শন 
কর ও সকলকেই ভালবাস। ভেদভাব সব একেবারে দূর 
করে দাও। 

ঝা ফু গা চি 
পণুপ্রক্কতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘার মত আমার দেহেরই 
একটা অংশ । তাকে তদ্ির যত্র করে ভাল করে তুল্‌তে হবে। 
দুষ্ট লোককেও সেইরকম ক্রমাগত সাহায্য করতে থাক, যতক্ষণ ন। 

নে সম্পূর্ণ সেরে ঘাচ্ছে এবং আবার নুস্থ ও সুখী হচ্ছে। 

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততদিন 
আমাদের বিশ্বীন করবার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক 
জগতের বন্ত বারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সেই 
রকমে সাহ্থাযাও হতে পারে । এই সাহায্যের ভাৰটাকেই বিচার 
করে পৃধক্‌ করে নিলে যে জিনিস দাড়ায়, তাকেই আমরা ঈশ্বর 


১৫ 


২২৬ দেববাণী 


বলি। ঈশ্বর বলতে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমরা যত 
প্রকার সাহাধ্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্িশ্বরূপ। . 

যা কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পর, যা কিছু কল্যাণকর, যা! 
কিছু আমাদের 'সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টত্বরূপ। 
ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা 
যখন নিজেদের আত্মরূপে ভাবি, তখন আমাদের কোন দেহ নেই, 
নুতরাং "আমি বন্ধ, বিষেও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না” 
এই কথাটাই একট! স্ববিরোধী 'বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ 
রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের 
ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি । , নদীটারই খন লোপ হল, তখন তার 
ভিতরের ছোট আবর্তটা কি আর থাকতে পারে? সাহায্যের 
জন্ত কাদ দেখি, তা হলে সাহাযা পাবে--আর অবশেষে দেখবে, 
সাহাযোর জন্য কারাও চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহাধ্যধাতাও 
চলে গেছেন-_খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল 
আত্মা ] 

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুনী খেলা কর । 
তখন আর এই দেহের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে নাঃ 
কারণ, যতদিন না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃস্থিগুলো৷ মব...ুড়ে 
যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাত হবে না। যখন এ অবস্থা লাভ হয়, 
তখন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে_- 
*জ্যোতিরিব অধূমকম্» ও প্গ্েন্ধনমিবানলম্” | 
. তখন প্রারন্ধ আমদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে বার, কিন্ত 
কারীর]! তখন কেবল ভাল কাজই হতে পারে, কারণ, মুক্তিলাত 
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বার পূর্ে মব মন্দ চলে গেছে। চোর জরংশে বিদ্ধ হয়ে মবার 
মময় তার প্রা্তনকর্ষের ফললাভ কর্লে& দে নিশ্চিত পূ্বজনে ' 
যোগী ছিল, তারপর মে যোগনরষ্ট হওয়াতে তাকে জন্যাতে হয়) 
তার আবার পতন হওয়াতে তাকে পরজন্মে চোর হতে হয়েছিল। 
কিন্তু ভূতকালে সে যে ইুঁতকর্ম করেছিল, তার ফল ফল্ল। তার 
মুিলাভ হবার যখন সময় হল, তখনই তার বীশ্ী্ের মন্গে দেখা 
হল, আর তার এক কথায় সে মুক্ধ হয়ে গেল। 

বুদ্ধ তার গ্রবলতম শত্রুকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ, দে বা়ি 
তাকে এত দ্বেষ করৃত যে, & ছেষেবশে মে সর্বদা তার চিন্তা কর্ত। 
ভরমাগত বুদ্ধের চিন্তায় তার চিত্ত্ধি লাভ হয়েছিল, আর নে 
মু্তিলাত বর্বার উপযুজ হয়েছিল । অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা 
কর, চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। 
ইছার পরদিন শ্বামী্জি নিউইয়র্ক চনিয়া যান। 








* ীতত্ী্রকে তশে বিদ্ধ করবার মময় সেই মঙ্গে আর একজন চৌরকেও 
করে বিদ্ধ কর হয়েছিন--ে বীতষ্েবিশ্বাম করে তার কৃণায় মু হয়ে গেল_- 
ঝাইবেনে এইরূপ উন্নিধিত আছে। এ বাড়ি তাঁর পূর্ব কর্শফনেই যীন্ধীঘ্ট্র 
কুগ| লাভ করেছি 


